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ভূমিকা। 


এই গ্রন্থ খানি প্রায় সাত বতমর হইল লেখা হইয়াছে। গ্রন্থ 
সমাপ্ত হইলে, গ্রস্থকারের নিজজন ও মন্মী বদ্ধগণ উহা গাঠ 
করিয়া! মোহিত হইলেন। কেহ কেহ এ কুথাঁও বলিলেন যে, 
জগতে এরপ গ্রন্থ ছুল্ল তি, সুতরাং উহা মুদ্রিত করিয়া. প্রকাশ*কর! 
উচিত, এবং প্রকাশ করিলে জীবের মহৎ উপকার হইবে। কিন্ত 
গ্রন্থকার তবুও ইহা প্রকাশ করিতে মম্মত হইলেন না। তাহার 
মনের ভাব এই ছিল যে, গ্রন্থে যে সমস্ত কথা লেখা আছে, তাহা 


_ হয়ত সাধারণের মধ্যে ছড়ান উচিত নহে। এই গ্রন্থ লেখার কয়েক 


বত্সর পরে শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত প্রকাশিত হইল, ও অর্ক 


_ সাধারণে উহা! আদর করিয়া পড়িলেন। যাহারা শ্রীঅমিয় নিমাই- 
. চরিত পাঠ করিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে শ্রীকালাটাদ-গীতার 


তত্বগুলি দুর্বোধ্য হইবে না, ইহা বুঝিয় গ্রন্থকার এখন এই 
গ্রন্থ প্রকাশ করিতে আমাকে অন্মতি দিয়াছেন। 
কালাাদ গীতার ভিত্তিভূমি এই। এই জড় জগৎ শ্রীভগ- 


বানের প্রকাশ। জড় জগৎ দেখিয়া গ্রন্থকার ্রীভগবানের 


্বরূপ নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তর্ব কি 
বিচার নাই। গ্রন্থকার শ্রীতগবানের স্বরূপ, তাহার সহিত 
জীবের, ও জীবের দহিত জীবের কি মন্বদ্ধ। তাহা এই 
জড় জগংকে সাক্ষী মান্য করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 
শরভগবানের স্বন্নূপ কিন্ধুপ চিত্তাকর্ষক, জীবের সহিত 


0 


শ্রীতগবানের, ও জাবের সহিত জীবের কিরূপ মধুর অন্ধ, 
ইহা এই গ্রন্থে যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে 
আপনাপনি নয়নে আনন্দ জল আইটৌ, ও জগৎ ম্থখকর বলিয়া 
বোধ হয়। গ্রন্থখানি আমার অগ্রজ মহাশয়ের। স্ুতরাং 
আমি তাহার সমুদাক কার্ধ্য প্রেম-চক্ষে দেখিয়া থাকি। আমি 
তাহার গ্রন্থের নিরঠেক্ষ বিচাবক হইতে গারি'না। তবে 
আমার অরল বিশ্বাসই যে, গ্রন্থ গাঠে আমার ন্যায় অনেকে 
উপকাঁর পাইতে পারেন। 

গ্রন্থকার আমার অগ্রজ মহাশয় এবং তাহার সহিত আমার 
দিবানিশিবাস ) এই কারণে গ্রন্থ মন্ন্ধে কতকগুলি কৌতৃহল- 
জনক ঘটনা আমি জানি, তাহা৷ এই উপলক্ষে আমার বলা উচিত : 
বলিয়! বলিব। শ্রীঅমিয় নিমাই-চরিতের ন্যায়, শ্রীকালাচাদ- 
গীতারও জন্বস্থান দেওঘর, বৈষ্যনাথ। একদিন গ্রন্থকার দেওঘরের 
কোন. পাহাড়ের উপর একটা অপুর্ব নীল বর্ণের বনফুল 
দেখিলেন, দেখিবা মাত্র চমকিত হইলেন। ভাবিলেন, 
ঘিশি ফুলটি আকিয়াছেন তিনি শুধু কারিগর নহেন, 
রসিকও বটেন, কারণ এত স্থান থাকিতে পাহাড়ের উপর 
এই সুন্দর ফুলটা, যেন পাছে কেহ দেখে, এই ভয়ে) 
লুকাইয়া রাখিয়াছেন। 

আবার ইহ| মনে করিয়৷ তাহার ক্ষোভ হইল যে, এই 
কারিগরী দেখিবার স্পৃহা! কাহার নাই। তখনই তিনি এই 
দুটি চরণ কবিতা! মনে মনে লিখিলেন-_ 

এই বন ফুল, সুন্দর অতুল, থুইলেন তৃণ মাঝে। 

কত লোক যায়) রাহি দেখে তায়, বিব্রত সংসায় কাজে। 


হী 


এই প্রথম কালার্টাদ গীতার ছুই ছত্র লেখা হইল। ইহ! যে 
বৃহং গ্রন্থ আকারে লিখিত হইবে, তখন গ্রন্থকারের মনে 
তাহা উদয় হয় নাই। কিছু কাঁল পরে, সেই দেওঘরে 
এক দিন অতি প্রত্যুষে গ্রন্থকার দেখিলেন যে, কোন বৃক্ষের 
ডালে একটি পেচক তাহার প্রিরার সহিত, শ্রীতি সম্ভাষণ করি- 
তেছে। পেচক পক্ষীর মুখখানি হান্ত-উদ্দীপক তাহা সকলেই 
জানেন। আবার যেমন তার ছুটি চোক, তেমনি তার 
ঠোট । পেচক প্রিয়ার সম্মুখে যাইয়া, নানা বিধ রঙ্গ করিতে 
লাগিলেন। সেই হুগোল যুগল মোটা মোটা চক্ষু পাকাইয়া 
বদন ঘুরাইতে ঘুরাইতে, তাহার ভাষায় নান! রূপ প্রিয় সন্ত 
ষণ করিতে গেলেন। পেচকী ইহাতে অভিমানের সহিত মুখ 
ফিরাইয়া অন্য দিকে রিয়া বসিলেন। তখন পেচক 
আবার ঘুরিয়া সম্মুখে আপিলেন, আদিয়া আবার এরূপ 
মুখ ঘুরাইয়া আরে! যেন অধিকতর প্রিয়-সন্তাষণ করিতে লাগি- 
লেন। তখন পেচকী কিঞ্চিত প্রসন্ন হই! এরূপ সুম্বরে এবং 
এরূপ ভঙ্গি করিয়া! তাহার কি উত্তর দিলেন। 

ইহ! দেখিয়! গ্রস্থকারের প্রাচীন একটা কবিতা মনে হইল, 
যথা, “পেঁচা দেখে পেঁচী গড়ে।” পেঁচা পেঁচীদের ভাষ। 
পল্লীগ্রথমবাসীরা এইরূপ অন্থবাদ করিয়া থাকেন | যথা, 
পেঁচা পেঁচীকে বলিতেছেন, *স্থন্দরি ! বুঝ্লি, বুঝলি, বুঝূলি ?” 
আর পেচী উত্তর করিতেছেন, “মুন্দর! বুঝনুম, বুঝলুম 
বুঝলুম।” গ্রন্থকার এই সকল কথা মনে করিয়া, আর সম্থুখের 
কাণ্ড দেখিয়া, হাস্য সম্বরণ করিতে পাঁরিলেন না। তখনই 
তাহার মনে একটি ক্ষোভের উদয় হইল। তিনি ভাখিলেন, 
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যে, তাহার সম্মুখের এরূপ অন্ভুত রঙ্গটা আর কেহই দেখিল ন|। 
হঠাৎ তখনই মনে উদয় হইল, কেন? আর একজন ত তাহার 
সঙ্গে পেচক পেচকীর কাও দেখিয়! হামা করিতেছেন? তিনি 
কে? না, শ্রীতগবান! সেই মুহংর্ভে এই চিত্তরপ্রক অন্তুত জ্ঞানটি 
তীহার স্ফ.রিত হইল যে, যিনি এই পেচক পেচকীর পিরীতি- 
সম্ভাষণ প্রভৃতি হাস্যকর ব্যাপার সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই 
অতি কৌতুকপ্রিয়চ রসিক, ও মধুর প্রক্কৃতি হইবেন। 
* উপরি উক্ত বনফুল ও পেচক পেচকীর রঙ্গ লইয়া গ্রন্থকার 

“রসরঙ্গিণী” অর্থাৎ প্রথম সখীর কাহিনী লিখিলেন। 

এইরূপ খণ্ডে খণ্ডে অল্প অল্প করিয়া গ্রন্থ প্রথমে লিখিত হয়। 
তখনও গ্রন্থকার জানিতেন ন! যে, এ সমস্ত লেখায় একটি সাম- 
গস্য আছে, এবং ক্রমে ক্রমে একখানি গ্রন্থ লেখা হইতেছে । 
্স্থকার প্রত্যহ অনেক সময় ভজনে যাপন £করেন। সেই 
সময় কখন কখন তাহার বাহ্যজ্ঞান মাত্র থাকে না, কখন কথন 
অতি অন্ন মাত্র বাহ্যজ্ঞান থাকে । এই শেষোক্ত অবস্থায় 
কালাচাদ-গীতর অধিকাংশ লেখা হয়। এইরূপে তিনি অল্প অন্ন 
লিখিতেন। কিন্তু ইহাতে যে পরম্পরে মিল ও সামঞ্জস্ত আছে, 
আর তিনি যে এইরূপে তাহার এক প্রকার অজ্ঞাতনারে ক্রমে 
ক্রমে এক খানি গ্রন্থ লিখিতেছেন, তাহা তিনি পূর্বে 
লক্ষ্য করেন নাই। 

যখন গ্রন্থ সমাপ্ত হইল, তখন দেখা গেল যে ইহার 
গোড়া হইতে আগা পর্যন্ত একটু হন্দর মিল রহিয়াছে, এক 
তত্বের সহিত অন্ত তত্বের বিরোধ নাই, বরং তত্বগুলি পরম্পরকে 
বরাবরই মহায়তা ও পুষ্ট করিয়া আপিয়াছে। গ্রন্থকার 


পরিশিষ্ঠ। 


স্প6 ও 2 সপ 


শ্রীকালাটদ-গীতার টিক1। 


চি 
সা টা টিপি 


বিরক্তি | ্‌ এ 
কোন এক ব্যক্তি লালা বাবুর ন্যায় ধঙ্বর্ধ্য ত্যাগ করিয়া! 
বনে গমন করিলেন। তাহার মনের ভাব*এই, যে, ত্য 
হইলে স্ত্রী পুত্রের সহিত বিচ্ছেদ হইবে, অতএব অগ্র হইতেই 
তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া! তপ্তা করিবেন । করিয়া, শ্রীতগবান 
আছেন কি না ইত্যার্দি তত্ব অনুমন্ধন করিবেন। ইহা 
বলিয়া গ্রন্থকার তীহার গ্রন্থ আরন্ত করিতেছেন। 

১০ পৃষ্ঠা ১৮৬ পুংক্তি প্রিয়জন বঞচি কিসে সুখী হব।” যুধিটির 
বলিয়াছিলেন যে, তাহার ভ্রাতাগণ যদি নরকে যান, 
তবে তিনি স্বর্গ কামনা করেন না, তাহাদের সহিত 
নরকে বান করিবেন। | 

১১১৯৯ “মাধ নাই যার অন্তর ভিতরে ।” ইত্যাদি। এই 

তন্বটা দ্বিতীয় নথীর কাহিনীতে বিস্তারিত বর্ণিত 

আছে। এট 

১২_:২০৭ প্ঠশবধ্য ল'ব না মাধু্য লইব।” শরবর্ষ্যে কোন সুখ 
নাই। উহাতে চিত্ব মলিন করে। বিমল আনন্দ যদি 
কিছুতে থাকে, তবে দে মাধুর্য আছে। 

৮১২--২১* “কাহার সম্পত্যে বাধা নাহি দিব।” সাধু বলিতেছেন 

যে, তিনি এমনি বর মাগিবেন, যাহাতে অন্যের 


৩৪ 
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সুখের ব্যাঘাত না হয়। মনে ভাবুন, তিনি প্রভু হই- 
বেন এ বর মাগিতে পারেন না। কারণ তিনি প্রত 
হইলে তাঁহার দাসের প্রয়োজন। কিস্তু যিনি সকলের 
পিতা তাহার কাছে এনপ বর প্রার্থনা কর! উচিত নয় 
যে, আমাকে প্রভূ কর, আর তোমার আর অন্য 
সন্তানকে আমার দাস করিয়া দাও। শীবৃন্দাবনে খরশ্বর্্যের 
গন্ধ নাই, স্থৃতরাং মেখানে দুঃখ নাই। শ্রীবৃন্দাবন 
মাধুর্ধ্য দ্র! গঠিত, স্থৃতরাং সেখানে বিমল আনন্ন। 

১৩-_২২৯ ফাল্নী পুর্ণিম! ইত্যাদি। প্রথমে সাধু সাব্যস্ত করি- 
লেন যে, স্থষ্টিতে দোবও আছে গুণও আছে। আর 
দেখিলেন যে, শ্রভগবান চেতন, যেহেতু তিনি চেতন 
পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। 

১৩২৩৩ “যাহা তীর নাই কেমনে তা দিবে” ইত্যা্দি। যাহ! 
শ্রীতগবানের নাই, তাহা তিনি দিতে পারেন না। 
মনুষ্য তাহার স্থান, অতএব মনুষ্যে যাহা আছে, তাহ! 

ত্বাহাতে আছে । 

১০--২৩৬ অমানুষিক স্থা্ি ইত্যাদি। কিন্তু তিনি যে স্টি 
করিয়াছেন, তাহা। মন্থুষ্যে পারে না। অতএব 
শ্ীতগবানে মনুষ্য হইতে অধিক কিছু আছে। 

১৩--২৪১ যত খানি তার ইত্য|দি। ভগবান হুইতেছেন, "মনুষ্য 
+কিছু” | ইহা! হইতে পকিছু” টুকু বাদ দিব 

- স্তাহার পরে বল! হইতেছে-_ 

১৩:৪৩ “মন্থয্য প্রক্কৃতি ব্যতীত অন্তরে” ইত্যাদি। একটু চিন্তাও 

করিলে দেখ যাইবে যে মনুষা, মনুষ্য-প্রক্কতি ব্যতীত 
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আর কিছু হয়ে ধরিতে পারে না। শ্রীভগবানকে 
বত বড় প্রকাওই কর,-ভীহার শত সহত্র হস্ত দাও, 
কোটী কোটী চক্ষু দাও, তবু মনুষ্যে তগবাঁন গড়িতে 
গেলে, তিনি প্রকৃত পক্ষে মনুষ্য হইবেন । পুর্ধ্ে বলি- 
য়াছি, ভগবান হইতেছেন, মনুষ্য এবং আর কিছু। 
এখন দেখিতেছি, মনয্য, মনুষ্য-প্রকৃতি ব্যতীত 
আর কিছু হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেনা । সুতরাং 
ভগবানকে হৃদয়ে স্থান দিতে ভুইলে, সে “কিছু” 
টুকু বাদ দিতে হইবে। তাই গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, 
ঘিনি আমাদের তজনীয় হন, তিনি ঠিক মন্তুষ্যের মত। 
এই তত্বের একটী উদাহরণ গ্রন্থকার দিতেছেন। ূর্যয 
হইতে আমরা আলো ও উত্তাপ পাই। কিন্ত এই 
সুর্যের উপর আর একটি বড় সূর্য আছেন, তাহা 
আমর৷ চক্ষেও দেখিতে পাই না। অত্মএব আলো ও 
উত্তাপের নিমিত্ত আমাদের কৃষ্যকে উপেক্ষ। করিয়া 
সূর্য্যের যে স্ৃ্য্য তাহার কাছে যাঁওয়! বিড়ম্বনা মাত্র। 
১৫-_-২৬৩ পুরুষ প্রকৃতি ইত্যাদি। সাধু দেখিতেছেন যে, 
জগৎ পুরুষ-প্রক্ৃতি জড়িত। তাহাতে সিদ্ধান্ত 
করিতেছেন যে, শ্রীভগবান পুরুষ-প্রকৃতি-রূপে বিরাজ 
করিতেছেন। যেহেতু এই জগৎ তাঁহার প্রকাশ। 
১৫২৮১ অন্তরে বিশ্বাস ইত্যাদি। ইহা কখন বিশ্বাস হয় না, 
যে, সর্কশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবান সাধ দিয়াছেন, আর 
সাধ পুরণের বস্ত দেন নাই। শ্রীভগবান জীবকে 
ব(চিবার নিমিত্ত প্রগাঢ় দাধ দিয়াছেন, অথচ মরণ 
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দিয়ছেন। ইহাতে বুঝিতেছি যে, মরণের গর 
জীবন আছে। ' 


১৬২৯৫ পনিরাকার রূপে ধে তজে তোঁমায়।” ইত্যাদি | যদি 


গুধু বর মাগিতে হয়, তবে নিরাকার রূপে ভগবান 
ভজনা করায় ক্ষতি নাই। কিন্তু নিরাকার ভগবানের 

নন্গে মন্ুষ্যের মিলন সম্ভাবনা নাই। অতএব ভগবান 
সাকার কি নিরাকার, ইহ সাধকের বামনার উপর 
নির্ভর করে। 


৯৬৩০১ পঞ্ষেন্দরিয় ইত্যাদি। সাধু বলিতেছেন যে, "হে ভগ- 


রান ! তোমার রূপ দেখিয়া! নয়ন, ও বচন শুনিয়া 
কর্ণ জুড়াইব। তুমি নিরাকার হইলে তাহা কিরূপ 
হইবে? অতএব তুমি আমার মতন হও, যে, আমি 
নিঃশঙ্ক চিত্তে তোমার কাছে সু দুঃখের কথা বলি, 
আর যাহা না! বুঝি বুঝিয়! লই। ইত্যাদি। 


১৭-+৩৩১ আঁক ইত্যাদি । গ্রন্থকার গণিত বিদ্যার চিরদিনই 


বড় পক্ষপাতী, আর তাহার যৌবন-কাঁলে এ বিষয়ে 
তিনি মহা পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন । গ্রন্থকারের 
হৃদয়ে শ্রীভগবান অতি মধুর হুদ রূপে উদদিত হইয়া- 
ছেন। অনেকে শ্রীতগবানকে স্থুহদ বলিয়! সগ্োধন 
করেন বটে, কিন্তু কর্তব্যে বড় ভয়ানক বলিয়া! বর্ণন| 
করেন, কি হাদয়ে ভাবেন। ৪ 


১৯৫৫৭ “য়ে বন্ধনে আমি বান্ধিয়াছি ওরে” ইত্যাদি। সাধু দেখি 


লেন যে, মনুষ্যের উপর প্রীতি যেরূপ আধিপত্য করেট 
এরূপ আর কিছু 7হে। পুর্বে তাহার তজনীয় ভগবান 
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মমূষা স্বরূপ বলিয়! সাব্যস্ত করিয়াছেন, এখন দেখি 

তেছেন ঘে, প্রীতি মন্থুষ্যের উপর যেরূপ আধিপত্য 

করে, এরূপ আর কিছুই নাই। ইহাতে মিদ্ধান্ত করি- 

লেন, যে, শ্রীভগবানকে যদি বাধ্য.করিতে হয়, তবে 
» প্রীতির দ্বারা করিতে হইভব। 

২১৩৮৯ “আমারে পুজিয়া শিক্ষা দেও ভূমি।” তাই স্ত্রীকে 
বলিতেছেন, যে, আমাকে প্রীতি ভন করিয়। তুমি 
আমাকে একবার উহ! দেখাও, *আমি উহা দেখিয়া 
শিক্ষা করিয়া শ্রীভগবানকে ভজন! করিব। এখানে 
গ্রন্থকার প্রকারাস্তরে বলিতেছেন যে, প্রীতির ভজন 
কিরূপ, তাহা আপনার প্রিয়জনের নিকট শিক্ষা করা 
যায়, অন্য গুরুর প্রয়োজন হয় না। 

২৩-_৪১৭ *মনুষের সঙ্গে পিরীতি করিতে ।” নাধু এই কয়েকটি 
বিষয় সাব্যস্ত করিলেন যে, জীবের ভজনীয় যিনি, 
তিনি মনুষ্যের মত। যদি তুমি কোন বর প্রার্থনা কর, 
তবে ভগবানকে নিরাকার ভাবিয়া ভজন! করিলে ক্ষতি 
নাই। কিন্তু যি শ্রীতগবান-প্রাপ্তি কামন! কর, 
অর্থাৎ পঞ্চেব্্িয় দ্বারা তাহাকে সেবা করিতে চাও, 
তবে প্রীতির দ্বার! তাহাকে ভজন1 করিতে হইবে। 
কিন্তু ভগবান মনুষ্য-রূপ না হইলে মনুষ্য তাহাকে 
জীতিয ভজন! করিতে পারে না। তাই সাধু প্রার্থনা 

করিতেছেন যে, “হে ভগবান ! তুমি পরম ববপবান 
ও গুণবান পুরুষ-রূপে আমাদের হৃদয়ে বিচরণ 
করিমা, তোঁমাঁকে প্রীতি করিবার সুলভ করিয়া! দাও।” 
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এখানে সাধু প্রকারান্তরে শ্রীভগবানের অবতারের 


প্রয়োজনীয়তা]দেখাইয়া দিলেন। 

২৪--৪৪৭ বলিতে বলিতে ইত্যাদি । সাধু নয়ন মুদিয়া৷ আছেন, 
এমন'ুদময় তিনি জ্ঞানহারা! হইলেন। হইয়া তিনিঃ 
কি দেখিতে লাগিলেন। 


পঞ্চ মখীর,মভা। 
সাধু দেখিতৈছেন, যে, মাধবী তলায় কুন্ম পড়িয়া আছে। সেই 


ফুলের উপরে একটি বাল! অচেতন হইয়। পড়িয়া আছেন। আর 
টারিটা রমণী তাহাকে চেতন করিবার জন্য সন্তপ্ করিতেছেন। 





প্রথম মখী_বস-রঙ্গিণী। 
এই পঞ্চ নববালার মধো এক জনের নাম রূস-রঙ্গিণী। 
যখন রামের রজনীতে মুরলীর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া গোপীগণ 


গৃহ ত্যাগ করিয়া, শ্রীকৃষকে ঘিরিয়া দড়াইলেন, তখন 
শ্রীতগবান তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহারা কি 
বৃন্দাবনের ফুগ, ফল, নব পল্লব, ময়,রের নৃত্য, ও অরবিন-শোভিত 
ও জ্যোত্া কর্তৃক আলোকিত যমুনার জল প্রভৃতির শোভা 
দর্শন করিতে আমিয়াছেন? তাহার উত্তরে গোঁপীগণ বলিলেন, 
যে, তাহার! বন্দাবনের শোভা দর্শন করিতে আসেন নাই, তাহারা 
শ্রীকৃষ্ণের চরণ গ্রুণ্ডির নিমিত্ত আসিয়াছেন। এক শ্রেণীর জীব 
আছেন, ভীহার! ভগবানের সৃষ্টির শোভা দেখিয়া, তাহার 
প্রতি কৃতজ্ঞতা রমে পরিগ্নুত হয়েন, কিন্তু তাহার সহিত 
কোন" মধন্ধ স্থাপন করেন না। শ্রীভগবানকে পাচ ভাবে 
তর্জন! করা যায়। যথ! শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাঁৎসল্য এবং 
মধুর। রঘ-রঙিণী, শাস্ত রসের আদর্শ। অনেকে শ্রীভগবানকে 
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শান্ত-রূপে তজন! করিতে আরম্ত করিয়া, পরিশেষে তাহার 

সহিত গাঢ় ঈশ্বন্ধ স্থাপিত করেন। গোপীগণ, শান্ত-রস অপেক্ষা 

উচ্চ রমে অধিকারী বলিয়া, আ্রভগ্রবানের সহিত গাঢ়তর 

সপ্বন্ধ স্থাপিত করিবেন, এই আশয়ে বলিয়াছিলেন যে, তাহাকে 

প|ইবেন, বলিয়। আসিয়াছেন, বুন্ধাবনের শোভা দেখিতে 

আইসেন নাই। | 

২৯-_-২৭ এ সব সৌন্দর্য্য ইত্যাদি। একটি কুস্তুর্ম লইয়া! বিচার 
করিয়! দেখিলে জীবমাত্রে বুঝিতে পারিচুবন যে, ইহা 
কোন এক ব্যক্তি স্থষ্টি করিয়াছেন। শুধু তাহা নহে, 
নি করিয়াছেন, তিনি পরম রদিক। শ্রীভগবানের 
“রসিক-শেখর” মধুর নামটি কেবল বৈষ্ণবধর্ম্মে আছে, 
জগতে আর কোন ধর্মে নাই। 

৩৩--১৭৩ কহে বলরাম ইত্যাদি। বলরাম দাস গ্রস্থকারের 
গুরুদত্ত নাম। | 

৩৯--১১৯ বুঝিন্ু তখনি ইত্যাদি__বাহ্য দৃষ্টে শ্রীভগবান অতি 
বৃহৎ বসত, শীভগবানের বিরাটমূর্তি দর্শনে ভয়ে উদয় 
হয়। কিন্তুসাধক পরিণামে তাহাকে পরম সুন্দর 
পুরুষ রূপে পাইয়া থাকেন। | 

৪০-_২২৯ যার লাগি আক ইত্যাদি। স্লীভগবান, সৌন্র্্য 
রাশি ক্টি করিয়া, এরূপ ছড়াইয়া রাখিয়াছেন যে, 
দেখিলে বোধহয় যে লোকে উহা! দেখুক না দেখুক, 
ইহাতে তাহার কিছু আসেযায় না। ঠ 

৯৪৩--১৯১ বুকিতে নারিনব ₹ ঈ কি কহিল ধীরে 
ধীরে ইত্যাদি। নয়নে নয়নে মিলিত হইলে রসিক- 
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শেখর ধীরে ধীরে বোধহয় ইহাই বলিলেন ঘে, 
“তুমি আমার দিকে চাও কেন? তুমি শোভ। 
দেখিতে আসিয়াি, তাহাই দেখ।” 

৪৬--২৭৭ চুপে চুপে যে যে ইত্যাদি হইতে “সেতো ভয় 
নাহি করে* পত্যন্ত। যিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, 

. শ্রীতগবান,অতি রমিক ও মধুর বস্ত,তিনি জগতে কোন 
বিপদকেই তয় করেন না। যদি তাহার সন্থুখে কোন 
ভয়ের কারণ উপস্থিত হয়, তবে তিনি রসিক শেখরের 
প্রতি চাহিয়া হাপিয়া বলেন যে), “তোমার হাতে 
চিত্র-তুলি, আর কোন অন্ত্র নাই, তোমাকে কেন 
ভয় করিব ?” 

৪৯-৩০১ “ভাল নাহি লাগে এই স্থানে এসে” ইত্যাদি! তাহারই 
পুনর্জন্ম হয়, যে ব্যক্তি জড়জগণৎ ছাঁড়িয়। থাকিতে 
পারে না। 

৫*--৩৯৯ পুতুলে পুতুলে ইত্যাদি। এখানে গ্রস্তকার ভবের 
বাজার বর্ণনা করিতেছেন। | 

৫০--৩২১ কোন সাধু বদি ইত্যাদি। অনেকে কেবল কতক- 

খুলি কথা শিখিয়। মনে ভাবেন ষে, তীহারা বড় সাধু 
হুইয়ান্ধেন। মিরীহ ভালমানুষ, দীন ভক্তগণকে 
তাহার! তাহাদের অপেক্ষা ক্ষুদ্র ভাবেন। তাহার 
কিরূপ করেন, না, যেমন কেহ অজীর্ণকর মটর কি 
বুট ভাজা কোচড়ের মধ্যে রাঁখিয়! কড়মড় করিয়! 
থান, আর যে সুস্থকর অন্ন খায়, তাহার প্রতি চাহিয়* 

:. তাহাকে দ্বপা করেন।, এ 


[বৰ] 


৫১--৩৪১ কেহ উড়িবারে ইত্যাদি । অনেকে আপনার শরীরে 
* উপবাস প্রভৃতি নানাবিধ ছুঃখ দিয়া মনে ভাবেন 
যে, তাহার! নির্মল হইতেছেন। 

&২--৩৫৫ "পুতুল নাচায় যথা! ইচ্ছা হয়।” এখানে গ্রন্থকার 
দেখাইতেছেন যে, জীবগণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নাই। 
প্রক্কৃত পক্ষে, জীবগণ যে সম্পূর্ণ স্বাধীন, ইহা অন্থু- 
ভব করা যায় না। তবে মন্ুষ্যের কিয়ৎ পরিমাণে 
স্বাধীনতা আছে, তাহার সনেহ* নাত্তি। গ্রন্থকার 
তাহ! অন্যত্র বিচার করিয়াছেন। 

€৬--৪৩৩ আর দিন আসি ইত্যাঁদি। এই পর্ঘ্য্ত গ্রন্থকার রসিক, 
শেখরের চাঞ্চল্য দেখাইয়াছেন, এখন তাহার 
গাস্তীর্য্য দেখাইতেছেন। | | 

৫৮-+৪৭৬ “এ হতে করিব আকাঁশ ভজন ।” অর্থাৎ রঙ্গিণী ক্রোধ 
করিয়া বলিতেছেন যে, তিনি মায়াবাদীগণের ধর্ম 
অবলম্বন করিবেন। যে তজনে ভগবান নিগুপ 
ও নিরাকার বলিয়া! উক্ত। 

&১--৪৯৫ যত জীব আশ ইত্যাদি। অর্থাৎ শ্রীতগবান যেমন 
আশা দিয়াছেন, সেইরূপ আশা পুরাইতে বস্ত দিয়া- 
ছেন; যেমন ভালবাসা দিয়াছেন, তেমনি প্রীতির 
বস্ত দিয়াছেন; ক্ষুধা দিয়াছেন, সেইরূপ আহার 
দিয়াছেন ; বাঁচিবার সাধ দিয়াছেন, সেইরূপ পরকাল 
দিয়াছেন। জীবের আশাগুলি বিচাই করিপ্ে, তাহার 
পরিণাম কি হইবে, তাহা জান! যায় । 

৬২--৫৪৭ "স্থান পরিমাণ হইলে বিরুতি* ইত্যাদি । এই জগতে 


৩৯ 
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: সমুদায়ই ভাল,তবে স্থান ুষ্ট হইলে, কি পরিমাণ বিভ্রাট 
| হইলে, ভালন্্ব্য মন্দ হয়। যেমন আতর নাপিকার অতি 

উপাদেয় দ্রব্য, কিন্তু নয়নে দিলে ছুঃখ-কর হয়। 
বিষ অধিক পরিমাণে প্রাণ ও অল্প পরিমাণে রোগ 
নাশ করে। শ্রীতূগবান জীবের পরিবর্ধনের নিমিত্ত 
স্থান ভ্রষ্ট ও পরিমাণ বিভ্রাট করিবার শক্তি দিয়াছেন। 
এ আ্বাধীনতা পশুদের নাই, হুতরাঁং তাহাদের পরি- 
বর্ধনও নাই। জীবকে এই স্বাধীনত| দেওয়াতে 
তাহারা অনেক সময় আপনাদের ঘাড়ে ছুঃখ আনে 
বটে, কিন্তু অনেক সময় সেই ছুঃখ হইতে নৃতন 
নৃতন নখের স্থট্টি হয়। অত্যাচারে পীড়া হয়, পাড়ার 
গরিণাম স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যের ফল স্থুখ। অতিশয় অত্য।চার 
করিলে অতিশয় দুঃখ হয় বটে, কিন্তু মৃত্যু সকল 
দুঃখ হরণ করে। মনুষ্য মৃত্যুর পরে দিব্য দেহ ধারণ 
করিয়। সখের স্থানে গমন করেন। | 

৬৪--৫৭৮ দুঃখ সুখ-বীঁজ ইত্যাদি। একটু ভাবিয়! দেখিল্লে 

_.. দেখা যায় যে, ছুঃখ হইতে বনুতর সুখ উৎপন্ন হয়। 

সামান্য উদাহরণ এই যে, পিপাষার ছুঃখ না 
থাকিলে, জল পানের সুখ ভোগ কর! যায় না। এ 
সমস্ত তত্ব গ্রন্থকার অন্তত্র আরও বিস্তার 
করিয়াছেন । 

৬৫৬০৩ ভাপ মন্দ ভেদ ইত্যাদি । পণশুগণের ভাল মন্দ 
জ্ঞান নাই, মনুষ্ের আছে। মন্ুযোর এই জ্ঞান 
এই নিমিত্ত আছে যে, তাহার! এই. জ্ঞান গাইয়| 


রঃ [উট] 
মন্দ ত্যাগ করিয়া ভাল গ্রহণ করিষে। কিন্তু এই 
ভীল মন্দ বিচার করিবার. শক্তি পাইয়! কষ্টির মধ্যে 
ভালর মঙ্কে সঙ্গে মন্দও (দেখিতে পাঁন। ইহাতে 
্ঞানীলাক শ্রীভগবানকে ইহাই বলিয়ছুষিয়া থাকেন 
' যে, তিনি যখন সর্ধশক্ষিমীন, তখন তিনি সমস্ত ভাল 
না করিয়া হট্টির মধ্যে মন্দ কেন আনিলেন? 
শ্রীকালাচাদ এই প্রশ্নের এই উত্তর 'করিতেছেন-_ 
যে, পপূর্ণ বিমল কেবল আমি, আখি আমাকে কৃতি 
করিতে পারি না। জীব অপূর্ণ ও মলিন, ক্রমে পূর্ণ 
ও বিমল হয়। তাহার যে টুকু অপূর্ণ সেই টুকু মন্দ। 
সুতরাং মন্দশৃন্ত সর্বান্গদুনার জীব হইতেই 
পারে না।” 

৬৬--৬২৫ বিয়োগ সংযোগ ইত্যাদি । ধাহারা টিকে দোষ দিয়া 
থাকেন, তাঁহারা সেই টুকু দৌষ বলেন যে, টুকু 
অভাব। বেই অভাব পুরণকে পরিবর্ধন বলে। 
যদি অভাব না থাকে, তাহা হইলে পুরণ অর্থাৎ 
পরিবর্ধন হইতে পারে না। যদি জীবের পরিবর্ধন 
ন! হইল) তবে তাহার মরণ বাচন মমান হইল। যদি 
বল যে, ভগ্রবান কেন জীবক্ে একেবারেই পুর্ণ 
করিয়া স্থজন করিলেন না? কিন্ত পূর্বে বলিয়াছি যে, 
পূর্ণ কেবল এক প্রীতগবান,. এবং তিনি আপনার 
তা আর এক জনকে কজন করিতে পারেন নন 

"৬৭-৬৪০ যে টুকু হইবে ইত্যাদি। যথা, ক্ষুধায় যত খানি দুঃখ 
ভোজনে তত খানি হৃথ। 
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৬৬৫৯ যাহার বিয়োগ ইত্যাদি। জীবের গ্রধান আপী- 
বাদ গ্রীতি। বিয়োগ ব্যতীত গ্রীতি বুদ্ধি পায় না, 
বরং কালে লয় হ্ইয়! যায়। 

৭০৬৯৭ বন্ধন ছিড়িতে ইত্যাদি। এখানে রূমিকশেখর 
বলিতেছেন যে, মায়! বন্ধন ছেদন কর, অর্থাৎ মনের 
যত রমণীয় তা ধ্বংশ কর, করিয়। ভজন কর। অর্থাৎ 
যে মমস্ত ধর্মাচারধ্যগণ এরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন, 
ত্হাত্ষিগকে বিজ্রপ করিতেছেন। 

৭১৭৪৯ জীবের সৌভাগ্যে ইত্যাদি । শ্রীরসিকশেখর বলিতে- 
ছেন, জীবের সখের লাগি প্রীতি-বন্ধন স্জন 
করিয়াছি। বিয়োগ দেখিলে তোমরা দুঃখ গাও, 
কিন্তু বিযোগ কেবল প্রীতি বাড়াইবার জন্ত। তবে 
মৃত্যু? কিন্ত হে অবোধ জীব! তোমরা আমাকে 
কেন এত পাষণ্ড ভাব যে, আমি মাতাকে পুত্র 
ন্নেহ দিয়া তাহাকে পুত্রশোক দিব? যে মাতা পুত্র 
হারাইয়াছে, দে অবশ্য পরকালে তাহাকে পাইবে। 


10: রর 


দ্বিতীয় মী-_কাঙ্গালিনী। 


ইংনি বিশুদ্ধ দাস্যরসে -শ্রীভগবানকে ভঙ্গন করেন। 
৭৮--২১ দর্পণ মাছিস্থ ইত্যাদি। যত আত্মার মলিনতা দূর 
হয়, ততই আপনার দৌষ দেখা হাঁয়। 
ধ৯._৩৩ অন্যে দুঃখ দিতে ইত্যাদি । অন্যকে কষ্ট দিতে 
হইলে অগ্রে আপনার অনিষ্ট করিতে হয়। এইরপে 
জীন আপনায় আত্মাকে কুৎপিত করিয়! থাকে । 


্‌ [ ড ] 

৮০--৬৯ হ্ষুঙ্ধ মাখিয়া ইত্যাদি। অন্তরে সাধু ভাব নাই, 
»অথচ সাধুর ভান করা। অর্থাৎ সাধু ভাব ধরিয়া. 
আপনাকে সান্তনা, কি অন্তরের মালিন্ত গোপন কর]। 

৮১৮৭ যমুনায় নিতি। শ্রীযমুন! ভক্তি-স্বর্ূপাঁ। মেখানে 
স্নান করিলে হৃদয়ের মালগ্ুত| দুর হয়, পরিশেষে শ্রাহরি 
উদয় হয়েন। রর 

৮২--১০৪ করযোড়ে বলি আমি ইত্যাদি। এই কথা শ্রীসনাতন 
গোস্বামী শ্রীপ্রতু গৌরাঙ্গকে বলিয়াছিলেন। 

৮৬--৬৬ বলে বলরাম দাসে ইত্যাদি। গ্রস্থকার এখানে 
কাঙ্গালিনীকে রহস্ত করিয়া বলিতেছেন যে, ”হে 
ভক্কি-স্বরূপিণি সথি! শ্রীকৃষ্ণ তোমার হৃদয়ে সর্বদা 
বিরাজ করিতেছেন ।” 

৮৬--১৬৮ পরঙ্গিণী কহিছে মধুর হাসিয়া” ইত্যাদি। শান্ত-জ্ঞানী 
চিরকালই ভক্তিকে বিদ্রপ করিয়া থাকেন। যে যে 
কারণে ভক্তিকে বিদ্রপ করিয়া থাকেন, রঙ্গিণী সে 
মব গুলি বিবরিয়া বলিতেছেন। ৰাঙ্গালিনী তাহার 
যে সুন্দর উত্তর দিতেছেন। তাহা পড়িয়া কে না 
মুগ্ধ হইবে? | 

৯৬--৩৬২ জীব হিত লাগি ইত্যাদি । মন্ষ্যের মনের যে সাঁধ, 
উহ! উদয় হইঘ| মাত্র যদি মিটাইতে পারে, তবে সাধের 
ক্ষয় হইয়া যায়। যাহার সমুদায় সাধের ক্ষয় হইয়। গেল, 
তাহার মরণ বাচন সমান। এমন ক্ষি, শ্ভগবানকেও 

_ য্দি'ডাঁকিবা মাত্র পাওয়া যায়, তবে তিনিও নীরদ 
হইয়া যান। আ্রীভগবান অতি ছুল্নভ, এই তাহার 
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মিষ্টতার এক কারখ। ভক্ত শ্রেণীর মধ্যে অধিকাংশ 
লোক এই কাঞ্গালিনীর অন্ুগত। " 





তৃতীয় সধী-_কুলবাল|। 

. ইষ্ার তঙজন প্রেম ও,ভক্তি মিশ্রিত। হখন প্রেমের উদয় 
হয়, তখন শ্াতগবানের প্রতি ভক্তি লাঘব হইয়া যায়। অর্থাৎ 
তিনি অতি বৃহৎ বস্ত, ছুরারাধ্য, এ জ্ঞান থাকে না। 

৯৭--১ শৈশবে বিবাহ ইত্যাদি। শ্রীভগবান আছেন এজন 
হ্বভাবতঃ উদয় হয়। কিন্ত তাহার প্রকৃতি কিরূপ ও 
জীবের সহিত তাহার কোন সন্বন্ধ হইতে পারে কি না, 
তাহা বুদ্ধি বারা মন্তৃ্যে জানিতে পারেন না। লোকে 
তাহাকে দয়াময় বলেন বটে, কিস্ত সপ প্রক্রিয়া দ্বার 
তাহার প্রক্কৃতি বিচার করিতে গেলে, তাঁহাকে যেমন 
দয়াময় তেমনি নিষ্ট:র বলিয়া প্রতীত হইতে গারে। 

৯৭--৩ যৌবন অস্কুরে ইত্যাদি মনুষ্য মাত্রই জীবনের 

:.. কোন না কোন সময় শ্রীতগবানের দিকে আকৃষ্ট হন। 
তখন শ্রীভগবানকে পাইবার আকিঞ্চন হয়। ইহাকে 
পূর্বারাগ বলে। এই আকিঞ্চন যিনি পরিবর্ধন করেন, 
তিনি ভাগ্যবান। কিন্ত বহৃতর লোকে বিষয় বঞ্ধাটে 
এই আকিঞ্চন অস্থুরেতেই নষ্ট করিয়া! ফেলেন। 

৯৮--৯৯ বিধিধ পরকিয়া ইত্যাদি । মন্্ যোগ যাগ ইত্যাদি। 

১*১--৭৫ জ্ঞান: যবে হবে ইত্যাদি। অনেক জ্ঞানী লোকে 

বলেন, জ্জ্রীতগবানও যিনি, আমিও তিনি, নন € 
তাহাকে তজন! করা নিশ্রুয়োজন।” 
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১*২--১০১ তড়িতের মত ইত্যাদি। এই. সখীর কাহিনী 
পড়িলে বোধহয় যেন গ্রন্থকার তাহার নিজের বিবরণ 
বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারু জীবনের প্রথম হইতে 
শেষ পর্য্স্ত, তাহার জীবনে যে যে ঘটন! হয়, তাহ! 
* কুলকামিনীর কাহিনীতে বর্ণিত আছে। ভড়িতের মত 
ইত্যাদি যে কাহিনী বলিয়াছেন» ইহা তিনি স্বয়ং 
দর্শন করিয়াছিলেন । 

স্বামীর সংবাদ প্রাপ্তি ইত্যাদি । অর্থাৎ ্রীমস্তাগবত,ইত্যাদি গ্রন্থ 

১৯৫--১৪৪ ছু ছত্র মাঝারে ইত্যাদি । এই গ্রন্থ গুলি 
পড়িয়! প্রথম কিছুই বুঝিতে পাঁরিলেন না, শেষে 
গড়িতে পড়িতে বুঝিলেন যে, এ সমুদ্ায় তাহার 
্বামীর অর্থাৎ শীভগবানের কাণ্ড । 

১০৫--১৪৬ নব অঙ্গে মোর ইত্যাদ্দি। অর্থাৎ নববিধ ভক্তি। 

১০৫--১৫০ শীথায় সিন্দুর। গুরুর নিকট মন্ত্র দীক্ষা । 

১*৬-_১৭৬ “তেমন হইৰ যেমন হইবে।” শ্রীতায় আছে, শ্রী- 
ভগবান বলিতেছেন, আমাকে যে যেমন ভজন করে, 
আমি তাহাকে সেইরূপ তঞ্জন করি। 

১৪৮--২০* পতি নাহি চাহি ইত্যাদি। যাহারা মলিন তাহার! 
তাহাদের উপাস্ত বস্ত সাধনা করিয়া থাকে, কিন্তু 
তাহাদের প্রাপ্তি হয় প্রেত। নির্মল শ্রীভগবানকে, 
পাইতে হইলে নিজের নির্মল হইতে হয় 

১১২৮৭ এলে! কোন জন ইত্যাদি। পূর্ব *ধলিয়াছি যে, 

৬. -. ট্রীতগবানের কিরূপ প্রন্কতি ও তাহার সহিত জীবের 

সম্বন্ধ সম্ভব কি না ইহা কেবলবুদ্ধির দ্বারা নির্ঘন 
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, করা যায় না। রসিকশেখর গ্ীতগবান জীবকে 
এমনি ধান্ধায় ফেলিয়াছেন যে, তিনি ভালকি মন্দ, 
এবং জীব মরিয়া গেলে তাহাদের কি গতি হইবে, 
মনুষ্য শুধু বুদ্ধির চ'লনায় ইহার কিছুই জানিতে 
পারে না। সেষ্ট জন্য শ্রীতগবান কৃপার্ত হইয়৷ সময়ে 
নময়ে তাহার সংবাদ জীবের নিকট পাঠাইয়া 
থাকেন। তাই যীন্তধৃষ্ট “ম্থমমাচার” আনিয়াছিলেন। 
তাহাই *্মুলমানগণ মহশ্মদকে প্রস্থুল” বলিয়া থাকেন, 
অর্থাৎ মহম্মদ শ্রীভগবানের নিকট হইতে সংবাদ 
আনিয়াছিলেন। এ স্থানে কুলকামিনীর ন্বামীর পত্র 
যিনি আনিলেন, তিমি শ্রীগৌরাঙ্গ। 


১১৫--৩৩০ «কোন নিজ জনে বাসিতাম ভাল” ইত্যাদি। 
অর্থাৎ গ্রন্থকার এখাঁনে কোন প্রিয়জন বিয়োগের কথ! 
বলিতেছেন। পূর্বে বনিয়াছি গ্রন্থকার নিজের জীবন 

_ হুইতে কুলকামিনীর কাহিনী সংগ্রহ করিয়াছেন। 

১১৬--৩৬২ "আবার কথন ধরে মোর করে। অর্থাৎ কখন 

কখন মনে উদয্ব হয় যে, এই শ্রীগৌরাঙ্গ, ইনি কি 


ভগবান? 

১১৭--৩৬৮ স্বামী নিরুদেশ । মে জন অর্থাৎ নি কুলকামি- 
নীর নিকট আসিয়াছেন। 

১২৪--৪৯৭ আছে কি না আছে ইত্যাদি। শ্রীভগবান আছেন 
কি ন। আছেন, এই অদার তর্ক লইয়াই জীবন কাটা- 
ইলাম, একদিন ও ভজন করিলাম ন]। 


[ থ ] 


১৯৬--১৭২, হইতে ১৮৩ পংক্তি। যাঁইতে ন! পারি ইত্যাদি। 
প্রভগবান পত্র দ্বারা এই কয়েকটী উপদেশ দিতেছেন, 
(১) অবতার দ্বার আমার সংখাদ পাঠাইয়া৷ থকি; (২) 
অলঙ্কার অর্থাৎ ব্য (সিদ্ধি) চাও তাহাগাঠাইব ;0৩)' 

কিন্তু আমাকে যদি চাঁও তাহাও গাইবে) (৪) গীতায় 
শ্ীতগবান বলিতেছেন, “আমাকে যে যেমুন ভজন করে, 
আমি তাহাকে সেইরূপ ভজন করি, ” অর্থাৎ ভগবানকে 
িনি যেরূপে চান, তিনি তাহার নিকট প্েইরূপে উদয় 
হন। (৫) যিনি সরল ভাবে ্রীতগবানকে দেখিতে ; 
ব্যাকুল হন, তিনি তাহাকে দেখা। দেন। (৬) জীৰ 
মাত্রেরই এক সময় পূর্ব-রাগ, অর্থাৎ শ্রীতগবানের প্রতি 
পীরিতি হয়) কিন্তু জীবের দুর্মমতি ক্রমে সেই অনুরাগ 


অন্তঠিত ও সেই নঙ্গে সঙ্গে শ্রীভগবানের সভিত সম্বন্ধ 
লুপ্ত হয়! | 





চতুর্থ মধী- প্রেম তরঙ্সিণী। 
 এমাতরঙ্গিণী বিশুদ্ধ প্রেম দ্বারা. চশ্রীতগবানকে ভজনা 


রন। এই কাহিনীটি শ্রীপাদ গোস্বামীগণের নির্ণাত মত 
অনুমারে লিখিত হইয়াছে। এই সখী মুরলীধ্বনি শুনি! 


প্রীকষণের নিমিত্ত ব্যকুল হইয়াছিলেন। 
১৩৪--১৫৪ এ বাড়ি আমার নয় ইত্যাদি । তরঙ্গিণীর তখন নব 


বিৰাছিতা রমণীর ভাব হইয়াছে । বিঝ্মৃহিতা »রমণী 
একটু বয়স্কা হইলেই জানিতে পাবেন যে, তাহার পিতা! 


মাতা'ভাই ভগ্মী যদিও নিজ জন, কিন্তু তাহাদের 
বাড়ি ভাঙার নিজের বাড়ি নয়। 
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১৩৬--১৮৯ তাহারে ভঙজভিবে কানিতে হইবে ইত্যানি। 
শ্রীভগবানের ভজনেয় প্রধান উপকরণ নয়নজল | 

১৪*--২৭৩ এমন করুণ স্বরে ইত্যাদি। শরীক ভজনেতে 
যে আনন উঠে, তাহাতে হৃদয়রোগ ও কাম রোগ, এই 
উভয় রোগই নষ্ট হইয়া! যায়। 

১৪১--২৮০ কাত্যায়নী ঠাই ইত্যাদি। ম| কাত্যায়নী বরদারিনী 
দেবী;কিত্ব বৈষ্বগণের নিষ্কাম ভজন। মা কালীর 

নিকট তাহাদের চাঁহিবাঁর কিছুই নাই। তাই তাহার 
নিকট কৃষ্ণপ্রেম ভিক্ষা করিয়! লয়েন। 

১৪৩-_৩২১ মুকুটে যে ফুল ইত্যাদি। দেব দেবীর শ্রীবিগ্রহ কথা 
কহেন না। তবে ভক্তপ্দিগকে যখন বর দান করিয়! 
থাকেন, তখন এরন্নপ করিয়া, হত্বের কি মুকুটের ফুল 

_... দিয়া, প্রসনতা প্রকাশ করেন। 

১৪৬--৩৯৫ মলিন বদন ইত্যাদি। হে ভক্ত ! গ্রেম-তরঙ্গিণী 
তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন, ইহা মনে করিয়া শ্রীভগবানের 
মুখ গুধাইয়! গিয়াছে, এই চিত্রটা হৃদয়ে ধ্যান কর। * 

১৫*--৪৬৩ হবে রসাভায ইত্যাদি। শ্রীহরি শবরধ্য সম্বলিত, 
শ্ীকালাচীদ বিশুদ্ধ রম সম্বলিত। ইহার তজনা শুধু 
রস দ্বারা করিতে হয়, স্থতরাং এই রস যদি পবিত্র না 
হয়, তবে তাহার ভজন! হয় না, বরং তাহাকে ক্লেশ 
দেওয়। হয়। মনে ভাবুন, কোন নঙ্গীতপ্রিয় 

' আনবকে সঙ্গীত দ্বার পূজা করিতে হুইবে। গায়কের 
নানাবিধ গুণ আছে,কিন্ত ভাল-বোধ কি রাগ. 
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রোধ নাই। তিনি গীত গাইতে হদি তাল কাটি 
ফেলেন তবে শ্রোতার নুখ ন1হইয়! হুঃখ হয়। 
১৫২--৫*৩ যাহা বান ভাল ইত্যাদি 1 সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি 
, রসের দ্বারা আমরা মংসার পাতাইয়া থাকি। এই 
ংসার গঠন দ্বারা, শ্রীতগবানকে কিরূপে ভজন| 
করিতে হয়, মনুষ্য তাহা জানিতে পারিয়াছেন। 
১৫৪--৫৪৭ শূন্য তু হৃদয় ইত্যাদি। যাহার] আবেশ প্রার্থনা 
করেন, তাহাদের হুদয় শূন্য রাখিতে হইবে। হৃদয়ের 
মধ্যে নানাবিধ আবর্জনা থ|কিলে, উহাতে ভাল ভাব 
কি কোন দেবের আবেশ প্রবেশ করিতে পারে না। 
হৃদয় যদি নির্মল হয় তবে শ্রীভগবান স্বয়ং উহাতে 
উদয়.হইতে গারেন। হ্দয় যখন শুন্য থাকে, তখনই 
দেবতা কি অপদেবত| হৃদয়ে প্রবেশ করেন। 
১৫৫--৫৫৭ আমারে ভজিবি কেবল কাঁদিবি ইত্যার্দি। যাহার! 
| ্রীকুষ। ভজন করেন, তাহাদের ভজনের প্রধান 
সহায় নয়ন'জল। কখন আননে নয়ন-জল পড়ে, 
কখন বা হুঃখে অশ্রু নির্গত হয়। যে কারণেই 
নয়ন-জল গড়,ক, নয়ন-জল গড়িলেই আত্মা কিয় 
পরিমাণে নির্মল হয়। | 
১৫৫--৫৫৯ বিপিনে বেড়াই, মায়াগন্ধ নাই ইত্যাদি। ষাহার! 
শ্ীভগবানকে মায়া-দয়! বিহীন$বলেন, দর্থাৎ কাহার] 
বলেন যে শ্রীভগবানের সহিত অীবের কোন সম্বন্ধ 
নাই, তাহাদের কথা এখানে উল্লেখ কী হইতেছে। 
১৫৭--৫৮৯ কহিবাঁরে গেল, নীরব হইল ইত্যাদি । শ্রীভগবান 
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স্বীয় গুণ স্বীয় মুখে ব্যক্ত করিতে যাইয়। লজ্জা পাই! 
নীরব হইলেন। 

১৬৬৪৯ ছুর গন্ধে যার তৃঙ্গ মাতোয়ার। শ্রীতগবানের 
শ্রীঅঙ্ষের ৌরতে তৃঙ্গগণ উন্মত্ত হয়। সেখানে এই 
সখী ভগবৎ প্রেমে আগে হইতে উন্মত্ত, ন্ৃতরাং 
ইনি যে, গন্ধ পাইয়। কিরূগ উন্মত্ত হইলেন তাহ 
বর্ণনাতীত। | 

১৬১--৬৭৯ নিঠুর কঠিন নিপট কি সে নটবর ইত্যাদি। স্থির 
্রক্রিয়! দ্বার! গ্রন্থকার শ্রীভগবানকে আকিতেছেন। 
তিনি বলিতেছেন যে, যে শ্রীভগবান স্ত্রীলোককে 
লজ্জা ও সতীত্ব ধর্ম দিয়াছেন, মনুষ্যকে মধুর 
হাসি ও চুম্বন আলিঙ্গন ছ্বারা প্রীতি সম্ভাষণ দিয়া- 
ছেন। তিনি কখনও নীরদ ও নিশ্দোহ হইতে 
পারেন না। 


গঞ্চম সখী-_সজল-নয়ন!। 

এ সথীর কৃষ্ণ প্রাপ্তি হইয়াছে। ধাহার শ্রীরুষ্ণ প্রাপ্তি 
হয়, তাহার প্রধান সম্বল নয়ন-জল। তাই ইহার নাম সজল- 
নয়না। জীব শ্রীভগবানকে যেরূপে ভজনা করিয়া থাকেন, 
শ্রীভগবান তাহাকে দেইরূপ ভজন! করিয়া থাকেন। সেই হিসাবে 
এই সীর ফেঠাকুর তিনি সজল-নয়ন। শ্রীভগবান যে বিরলে 
বিয়া রোদন করিতেছেন, এ অপরূপ দৃশ্য ঘিনি ধ্যান করিতে, 
পারেন, তাঙ্কীর ছার আননের অবধি নাই।, 
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১৬৬--৩৬ তাই কি কাদিছ বধু ইত্যাদি। শ্রীকালা্টাদের 
রোদন দেখিয়া সজল-নয়ন! ভাবিতেছেন যে, অবশ্য 
তিনি কোন কারণে তাহার বুকে দুঃখ দিয়াছেন, তাই 
তিনি কীদিতেছেন। 


১৬৭--৫৭ করুণার জলে ইত্যাদি। অর্থাৎ কারণ্য রম। এই 
ভাব প্রকাশক ইংরাজি কথা 048005 

১৬৮-৮৫ কিসের লাগিয়! আমারে ভজহ ইত্যাদি। এই প্রশ্ন 
লইয়৷ জগত চিরদিন বিমোহিত। অনেকে অবতার 
বিশ্বাস করিতে পারেন না। তাহার কারণ এই যে, 
তাহারা মনে ধারণ! করিতে পারেন ন! যে, শ্রীভগবান 
এত দয়ালু ও আমাদের এরূপ বন্ধু যে, তিনি মনুষ্য 
সমাজে তাহাদের উপকারের জন্য বিচরণ করিবেন। 
প্রীভগবান ইহার যে উত্তর দিয়াছেন তাহা 
চূড়ান্ত । 

১৭৪_-১৮৩ ননীর গুতলি আমার পালিত। এই যে শ্রীভগবানের 
মনোহর ক্ষোভোক্তি, ইহ! যিনি একবার মনে তাল 
করিয়া বুঝিতে পারেন, তিনি জগতের কোন ছঃখই 
গ্রাহ্থ করেন না। 

১৭৫--১৯৩ শুন প্রাণেশ্বর ভক্তি দেহ বর ইত্যাদি। ফাহারা প্রেম 
ভজন! করেন, তাহাদের চিরদিন “ভক্কি হস না 
বলিয়া মনে ক্ষোত। ৪. ৪ 

১১৭৬২২৭ দাসী ভিক্ষা! মাগে ইত্যাদি । শ্রীবৃন্দাবনে যে তরুরাজি . 
ন্‌ **শ অকলেই কল্পতরু, তাহাদের কাছে 
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যাহা চাও তাই পাওয় যায়, কিন্তু গোপীগণ ফল 
ব্যতীত আর কিছুই চাছেন না। 

১৮২--৩২৫ ছিলাম গম্ভীর ইত্যাদি । কৃষ্ণ প্রেম কি ভক্তি 
উদয় হইলে অতি বিজ্ঞ ব্যক্তিও শিশুর হ্যায় 
চঞ্চল হয়েন। ভক্তি উদয় হইলে যিনি অতি বৃদ্ধ, বিজ্ঞ, 
পণ্ডিত, তিনিও দুই হস্ত তুলিয়! নৃত্য করিয়! থাকেন। 

১৮৪--৩৬৪ নয়নের জল জাহ্বী যমুনা ইত্যাদি । জীবের 
গন্গে নয়নের জল আীতগবানের অতি প্রধান আশী- 
র্বা। ইহাতে আত্মার ভাপ ও মলিনতা দূর 
করে। যমুনার ক্সানে তক্কির উদয় হয়, জাহবা 
ল্লানে পতিত উদ্ধার হয়। নয়ন-জলে এই উভয় 
কাধ্যই সাধন! হয়। 





সকল রমণীর সহিত সাধুর মিলন। 

১৮৬--২৭ উপবাস করি ইত্যাদি। ভজন ছুই প্রকার । 
বিধিমার্ন ও রাগমার্গ। যাহার! বিধির অনুগত,তাহারা 

অতি কঠোররূগে নানাবিধ বিধি পালন করেন। 

এই সাধু বিধির দাস। সথীগণের অনুরাগ! ভজন। 

ইহার! বিধি পালন করিতে পারেন ন|। বিধি ইহাদের 

ভাল লাগে না। যেমন জল নদীর গর্ভ দিয়া যাইয়! 

থাকে, কিন্তু বন্যা আইলে নে বঙ্কিম পথ ছাড়িয়! 

তীর অতিক্রম করিয়|চলে। 

১৯১--১*৭ তোমরা! পুরুষ ইত্যাদি । ধাহারা আপনার শক্তিতে 
শ্রী ভগবানকে পাইবেন আশা করেন, তাহাদিগকে 


জী 
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পুর বলা! যাঁ়।, অধীগণ ্রীনোক, যেহেতু গ ণ 
দের সম্পূর্ণ নির্ভর প্রীকৃষের উপর। : টা 
১৯৫--১৮৩ কোথা তুমি কৃষ্ণ মনোহর! ইত্যাদি । শ্রীভগবান 
পুরুষ-প্রক্কতিরূপে একত্র বিরাজ করেন, এই প্রকৃতি 

" অংশ রাধা। ইনি ব্যতীত খ্রুক্চের মন হরণ কেহ 
করিতে পারেন না শ্রীকৃষের শরশ্র্য অংশ পুরুষ, 
মাধুর্য অংশ প্রর্কৃতি। পুরধ এক শরীক, আর . 
জীবমাত্র তাহার স্ষ্টি বলিয়া প্রক্কতি। শ্রীরাধ। 
শ্ীভগবানের প্রক্কৃতি অংশ । অতএব জীৰগণ ও শ্রীমতী: 
রাধা এ হিসাবে এক জাতীয়। তাই জীব .ও শ্রীভগ- 
বানের মধ্যবর্তিনী শ্রীমতী রাধা । এই রাধা ব্যতীত 


শ্রীভগবানকে পাওয়া যায় না। এ ব্ষিয় পরে বিচার্য। 
১৯৭---২০৬ যত আত্মারাম ইত্যাদি । যাহার তেজ উপাসন। 


করিয়া ব্রঙ্মানন্দ উপভোগ করেন, তাহারা আত্মারাম, 
অর্থাৎ বাহজ্ঞান শৃন্ত হইয়া তাহাদের আত্মায় ও গরম 
আয্মায় রমণকরা'ন। কিন্তু তাহার! যদি শ্রীকষের মুরলী 
ধ্বনি শ্রবণ করেন, তবে তাহার] সেই রমণ শুখকে 

তুচ্ছ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মাধুষ্্য আমক্ত হয়েন। 
১৯৭--২১২ দক্ষিণ হইতে ইত্যাদি। তজি-ধর্ধ দক্ষিণ দেশ 

হইতে উদয় হুইয়াছেন। 

১৯৯-২৫* ধীরে ধীরে শ্যাম ইত্যাদি । সরীগণ সকলে কৃফের 
অন্বেষণ করিয়! বেড়াইয়াছেন, এখন পরী রাঁধাকে 
৬... অধ্বেষ্ণ করিতে লাগিলেন, কাজেই ভিনি সখীঘের 
অবস্থায় পতিত হইয়। ্ হইতেছেন। : 
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১৯৯--২৫৫ মোদের ঝিস্বারি ইত্যাদি। জীব ও শ্রীমতী রাধা এক 
জাতীয়। তাই শ্ররাধা জীবগণের ৰি অর্থাৎ কন্যা 
এবং স্্রীনৃ তাহাদের কুটুম্ব হইলেন। এত দিন 
তিনি স্বেচ্ছাময় ছিলেন, তাহাদের সহিত জীবের কোন 


সম্বন্ধ ছিল না। ,জীবগণ শ্রীরাধা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কুটু- 
ম্বিতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিলেন। 


২০*__২৬৮ সী বলে ব্ধু ইত্যাদি। প্রেমের শক্তিতে শ্রীকালা- 
চাদ এখন বশীভূত হইয়াছেন। 


২৯৪--৩৪৪ পখীর চরম ইহ্যাদি। শ্রীমপ্তাগবতে ছিল যে 
গোঁপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত রমণ করিলেন। কিন্ত 
শ্রীগৌর অবতার হইতে জীবগণ ধর্মের আরো নিগৃঢ় 
শিখিলেন। সে এই যে, সথীদের কাম গন্ধ নাই, 
অর্থাৎ তাহাদের নিশ্বার্থ ভজন। তাহারা রাধা ও কৃষে। 
একত্র করান এই মাত্র, এবং এই বাধা-কুষণ মিলন 


ক্তাহাদের সুখের সীম! । 
২*৪-_-৩৪৯ ভ্ত্িভূবন শীতল হ'ল ইত্যাদি। স্থুরও ভাব সামঞ্জস্য 


করিয়! মিলনের গীত স্যষ্টি করা যার তার সাধ্য নয়। 
এম কি) মিলনের গীত ছুই তিনটার অধিক নাই। 
গ্রস্থকার নূতন আর একটি গীত এই করিলেন। এই 


গানটি এত মধুর যে গুনিলে বোধ হয় যে, ইহা 
গোলকচ্যুত ধন। 


২*৫--৩৬৩ .জ্বগত সুন্দর ইত্যাদি। জগতে যত সবনর দ্রব্য 
- মেই "সমস্ত দ্বার! বৃন্দাবন গঠিত | কিন্ত শ্রবৃন্দাবন 
চিন্ময় স্থান, অতএব জড় জগতের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্ের 

প্রাণ দিয়! বৃন্দাবন স্থষ্টি হইয়াছে। মনে ভাবুন চিনি 
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ও ধূলা। চিনি জুনদর বলিয়া শ্রীবৃন্দাবনে আছে, 
ধুলা নাই। কিন্তু চিনি জড় পদার্থ। চিন্ময় বৃন্দাবন 
উহা! কিরূপে থাকিবে। * তাই চিন্মন়্ বৃন্দাবনে 
জড় চিনি নাই, উহার আস্বাদ আছে। এখানে 
যেমন চিনি আমাদের ইক্মিয় গোচর অথচ উহার 
আশ্বাদ নয়ন গোচর নহে, তেমলি চিন্ময় বৃন্দাবনে 
চিন্ময় বুন্দাবনবামীগণের চিনির আস্মাদ তাহাদের 
ইন্দ্রিয় গোঁচর। * 

২০৬--৩৭৯ বনাধিকারি ইত্যাদি। এই বুন্দাবনের শাসনকর্তা 
হইতেছেন রাগ, অর্থাৎ অনুরাগ, কি প্রীতি। আর 
যত বৃত্তি সকলই ইহার অধীন।' 

২০৮--৪১৫ ভাগবত লীলা ইত্যাদি। শ্রীভগবানের লীলাকে 
গ্রন্থকার স্ুবর্ণের থালা! বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন। 
সেই থালায় সমুদায় আস্বাদের বস্তু রহিয়াছে । 

২০৮-৪২* ভক্তি আর প্রেম ইত্যাদি। ভক্তি' ও প্রেমকে 
গ্রন্থকার সুরার সহিত তুলনা করিয়াছেন। যেরূপ 
কুধা উদ্রেক,ও আস্বাদ শক্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত অন্গুরে 
মদাপান করিয়া থাকে, তেমনি শ্রীবুন্দাৰনের ভোগ্য 
বন্ত আস্বাদন করিতে হইলে অগ্রে তক্তি কি প্রেম 
রূপ মদ্য পান করিতে হয়। 

২*৯--৪৩৩ রূপ সরোবর ইত্যাদি। আমরা যাহাকে, রূপ 
“বলি, বৃন্াবনে তাহার সরোধর' রহিয়াছে। কারণ 

»... বুন্দাবনে উহা! জড় পদার্থ। গোপী উহা ঘটতে 

-. - বাটিতে পুরিয়া নয়ন দিয়া আন্বাদ ফরেন। 
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১০৯--৪৩৭-বাধুর কটোর! ইত্যাদি। আমরা যে সুগন্ধ 
ভোগ- করিয়া থাকি, তাহ! বৃদবনবামীদিগের 
নিকট জড়পদার্থের ন্যায় ইন্দ্রিয় গোচর। 

২১__৪৫৭ সকল অঙ্গেতে ইত্যাদি। শ্রীকালাাদ্কে পঞ্চ 
ইন্জিয়ের দ্বারা «কিরূপে সেবা করিতে হয়," তাহ 
তিনি ম্বয্ং করিয়া সধীগণকে দেখাইতেছেন। 

২১২-_-৪৮৩ চৌষটি রঙ্গিশী ইত্যাদি। অর্থাৎ চৌষটি রস। 
ইহারা সকলেই শুবৃন্দাৰনে দেহধারী। ইহাদের 
সকলের কর্থা রাগ। 

২১১--৪৮৫ শ্যাম কহে ইত্যাদি। আমাদের হুদয়-মন্দিরে 

কবিতার যে ভাব গুলি খেলা করেন, তাহার! প্রীবৃন্দা- 
বনে মূর্তিমন্ত। 

২১৩--৫*৮ সকল দ্রব্যের ইত্যাদি । শ্রীবৃন্দাবনে নিমিষে নিমিষে 
এক দ্রব্যের নূতন নৃতন রূপ দেখ! যায়। এরূপ প্রতি- 
গ্রাসে এক দ্রব্যের নূতন নৃতন আস্বাদ হয়। 

২১৪--৫৩২ তু ছুইারে লয়ে ইত্যাদি। শ্রতগবদর্শন অভি 
অসম্ভব ব্যাপার, তাই জীবে তাহাকে ধ্যানে দর্শন 
করেন। মন্ধ্য কেবল মন্য্যের লীলা খেল! জানে, 
শ্রীতগবানের সহিত তাহাদের সঙ্গ করিতে হইলে 
শ্রীভগবানের মনুষ্যের খেল! খেলিতে হয়। শ্রীতগ- 
বানের নহিত ধেল! অসম্ভব, তাই ধ্যানে মনুষ্য 

'মেই খৈল! খেলিয়া থাকেন। খেলিতে খেলিতে 
সেই ধ্যান পুষ্ট হয়, মন নির্দল, ও বৃন্দাবনের ,' 
আনন্দ উদয় হয়। নুন্দর ও নুন্দরী লইয়া গল্প 
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বর্ণিত হইয়া থাকে। দেসব গল্প পড়িয়া লোকে 
আনন পায় ও পবিত্র হয়। শ্রবৃন্দাধনে হুন্দর 
সুন্দরী শ্রীতগবান ও'তাহান প্ররুতি প্রীরাধা। এই 
রাধা-কৃষ্ণ লীল! আম্বাদ করিলে জীব অনায়াসে 
প্রেম্ধন পাইবেন। প্রীতগ্বান বর দিতেছেন যে, 
তোমরা হৃদয়ে আমার লীলা রচঞ্ধা করিয়। আস্বাদ 
করিতে থাকিলে, আমি ওরা সেখানে উপস্থিত 


থাকিব। রর 


২১৭-_৫৮৫ সবে পুজিবারে ইত্যদি। ্রভগবানকে সকলে 
পুজা করিতে পারে, কিন্তু যিনি ভক্তকে পূজা করেন 
তিনিই প্রকৃত ভক্ত, যেহেতু তিনি অতি দীন। 
অতএব ভক্তের পূজ। শ্রাভগবানের পুঁজ! হইতেও বড়। 
২১৭_-৫৯১ দরিদ্র কাঙ্গালে ইত্যাদি। যাহারা যোগ 
প্রভৃতি অভ্যা করেন, তাহারা বড় লোক, আপন 
শক্তিতে ভব সাগর পার হয়েন। ষাহার! ভক্ত, তাহার! 
শ্রীতগবান-পিতার কোলে উঠিয়! পার হয়েন। 
২১৯--৬২৭ ভয়ঙ্কর ভাবি ইত্যাদি। : শবৈষ্ণবগণ ব্যতীত 
মকলেই প্রতগবানকে কিছু না কিছু ভয়ঙ্কর রূপ 
দিয়াছেন। 0 
২২০-:৬৩৪ তাছে অবতার ইত্যাদি। যখন শ্রীতগবান 
সকলের পিতা, তখন অবতার সর্বাদেশেই “হওয়া 
উচিত। গীতাও তাই বলিতেছেন। 
২২,৬৪১ অন্য কাজ মোর ইত্যাদি। শ্রীগৌর অবতারে 
প্রথমে ব্রজের নিগুঢ় রম এই জীবের নিকট বিত- 
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রিত হয়। পূর্বে এই নিগুঢ় রদ কখন অর্পিত হয় নাই। 
গ্লীতিই শ্রীভগবানের সর্বপ্রধান আশীর্বাদ | অতএব 
গ্লীতির নিকট ন্বয়ং শ্রীতগবান পরাস্ত তহা। যিনি 
শিক্ষ। দিনীছেন, তিনি শ্রীভগবানের অংশ হইতে 
পারেন না, তিনি অবশ্য পূর্ণ। এ কথ! মনে করিতে 


হইবে ঘে অবতার ছুই প্রকার, পূর্ণ ও আংশিক। 
আংশিক কেন" না, তাহাতে পূর্ণ-প্রেম নাই । 
২৯৬৪৬ ভোর প্রেম ধণে ইত্যাদি। বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস 


করেন যে শ্লীভগবান শ্রীরাধার প্রেমে বাধ্য হইয়! 
তীহাকে এই বর দিলেন যে, নবদীগে শ্রীগৌর- 


রূপে অবতীর্ণ ইয়া জীবগণে হরি নাম দিয়া তিনি 
তাহার খণ হইতে খালাস হইবেন। 





সাধুর সপ্ন ভঙ্গ। | 
২২১-৬কি হবে লাভ ইত্যাদি। অনেকে কতক গুলি 
বাক্য শিখি ভাবেন যে তাহাদের সমূদায় কার্ধ্য 
সমাধা হইয়া! গিয়াছে । এই কথা গুলি তাহা” 
দিগকে কটাক্ষ করিয়া বলা হইডেছে। | 
২২২২৬ ভুলাতে আইলে ইত্যাদি। ফ্লাহারা ভগৰানের সুধু 
তেজ দেখিয়া মনে তাবেন তাহারা ক্ৃতার্থ হইয়াছেন, 
তাহারা প্রকৃত ধনে বঞ্চিত। কারণ তেজের, মধ্যে 
যে একটী প্রাণ-আহনাদ কর মূর্তি আছেন, তাহা 
তীহারা দেখেন না। 
২২৩--৪৫ যাহা ইচ্ছা হও ইত্যাদি। যাহারা বর-প্া্ী, তাহা 
ঘের পক্ষে ভগবান সাকার কি নিরকার, যাহাই হউন, 
কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। 
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২২৬৯৩ তুমি ত সন্ুথে ইত্যাদি 1 গঠনের রে তক্জের 
নিকট উপস্থিত হন, তাহা হইলে তাহার কিট কেবল 


বর মাগিতে কোন তক্তের প্রবৃত্তি হইবে, 
২২৭--৯১৪ তবে এত দিনে ইত্যাদি । পাঠক ৫ ন যে 


* শুধু ভগবান জীরকে স্থা্টি করিয়/ছেন ৬, জীবও 
ভগবানকে স্থষ্টি করিয়াছেন) গারো দেখিতেছেন যে, 
গ্রন্থকার মধুর প্রেম হইতে পর্সীরস্ত করিয়া বাৎসল্য 
প্রেমে তাহার ্সথ সমাপ্ত করিতেছ্েন।, ইহার কারণ 
ইহাই বলিয়া বোধ হয় যে, বাওসল্য প্রেম শ্রস্থের মধ্যে 
কোথাও . বর্ণিত নাই, সেইটা এখানে বর্ণনা 


করিতেছেন। আর বাৎসল্য প্রেম যেরূপ সহজেই 
বুঝান যায়; এরূপ মধুর প্রেম নয়। 
গ্রন্থের শেষে গ্রস্থকার যে শ্রগৌরাঙ্গের মহিত কথা কহি- 


তেছেন, তাঁহ! পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, 
প্রভুর প্রতি তাহার কিরূপ বিশ্বাস, তক্তি ও-ভালবাসা। 
ুধিষ্টির কাল্পনিক নরক দর্শন রুরিয়া বলিয়াছিলেন যে, "বর্গ 
স্বমুধ আমার কাজ নাই, নরকে আমি সহোদরদিগের সহিত 
্রি'করিব।* গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, *শ্রীগৌরা্গ যদি পড়ে 
জবান, আমিও ভীহার সঙ্গে পতিত হইব।” ইহাতে প্রীগরাঙগ 
হামিয়! উত্তর করিলেন, “তোমার ভয় কি? আমি দাদা 
বিশ্বরূপের হস্তে তোমাকে দখণণী করিলাম, তিনি তোমায় 
রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন ।” গ্রস্থকারের গুরু-দত্ত নাম্‌ বলরাম 
দাম। শ্রীনিত্যানন্দ বলরাম অবতার। আবার শ্রীগৌরাঙ্গের 


“দাদা পাগ্ডারপুরে যখন দেহ রক্ষা: করেন, তখন তাহার 
সমস্ত তেজ নিত্যানন্দকে সমর্পণ করিয়া যান। 






(৬০৫১২ 


১৬৪. 





বিরক্ি। 
গহন কাননে বসিয়া রয়েছে। 
তাহার রমণী তাহারে সাধিছে ॥ 
« চল প্রাণনাথ বাড়ী ফিরে চল। 
“ তুমি বিনা মোর কেবা আছে বল॥ 
«“ আমারে ফেলিয়া আইলে চলিয়া । 
“ মকলি ভুলিলে নিদারুণ হিয়া ॥ 
“ মরিব হুতাশে পুড়িব বিরহে। 
“ চাহ প্রিয়া পানে ফিরে চল গৃহে ॥” 
ইহাতে পুরুষ ফিরিয়া বসিল। 
অতি মৃদুস্বরে কহিতে লাগিল ॥ ১০ 
“ গৃ্থে যাহ তুমি আমি না যাইব) 
“ বিপিনে রহিয়। নাধন করিব ॥ 


 শ্রীকালাটাদ-গীতা | 


« প্রিয়জন মুখ 
“তপজপকরি 
এবার রমণী 

গদগণ স্বরে 

“ এই দেখ শিশু, 

“ চাহিছে তোমারে 
“শিশুর বয়স 
জননীর কোলে 
হেন কালে মুখে 
পুরুষ সে ধ্বনি 
দুবাহু পসারি 

ঘন ঘন চুম্ব 

বলে, “ বাপ কিবা 
“ ভূষিত হৃদয়ে 

« কে শিখালে তোরে 
“ কেন তোর বোলে 
তখনি স্বদয় 

মায়ের কোলেতে 
স্ত্রীর প্রতি__ 

' বলে, “ মায়াবিনী 
“ বেন্ধে ছিনু বাধ 


আর না হেরিব। 
এ দেহ পাড়িব ॥৮ 


সম্মুখে আসিল। 

কহিতে লাগিল 

আনিয়াছি কোলে। 

শুন কিবা বলে ॥” 

একই বতসর। 

পরম সুন্দর ॥ ২০ 
“ বাআ”? “বাম” বলে। 
শুনি চমকিলে ॥ 

কোলে তারে নিল। 
বদনেতে দিল॥ 
বোলেতে ডাকিলে। 
সুধা ঢালি দিলে ॥ 
এ মধুর বাণী? 
টলে মোর প্রাণী ?” 
কীপিয়া উঠিল। 

সন্তান রাখিল ॥ ৩০ 


কি কাজ করিলি? 
তাহে ভেঙ্গে দিলি? 


« নিদয় হও ন] 
“ ঘরে যাও, আর 


« করযোড় করি 
৫৫ কভু উপকার . 


«“ আজি সেই খণ 
“ আমারে ভুলিয়া 


রমণী কহিলেন £-- 
« আমারে লইলে 
« বাড়ালে পিরীতি 
« সন্তান হইল 
“ব্রিজগতে তার 


“ অকুলে ফেলিয়া 

“ নিঠুর এখন 

« উত্তম সেবনে 

“ আজি তুমি নাথ 
« বিচিত্র বসন 

“ এবে কাথা গায় 


“ ক্ষুধায় আহার 
“ পণ্ড ভয় হতে 


বিরক্তি | 


দিও না বেদন।। 
এখানে এস না ॥ 
নিবেদি কাতরে। 
করে থাকি,তোরে ॥ 


পরিশোধ কর । 
যাহ তুমি ঘর ॥% 


অদ্ধাঙ্গী বলিয়!। 
যতন করিয়া ॥ ৪০ 


পরম সুন্দর 
না আছে দোসর ॥ 


চলি যাহ তুমি। 
হইলাম আমি? 
পালিত ও দেহ। 
ধুলা পড়ি রহ॥ 
শ্রীঅঙ্গে পরিতে । 
কৌপীন কটিতে ॥ 


কে তোমারে দিবে? 
কে তোমা রাখবে?  ৫* 


“ পাশরি আমারে 
“ আমারেই পুনঃ 


পুরুষ কহিলেন 
“ স্ধাংশু বদন 
« ভাসি সদা'আমি 


« নিমিষে নিমিষে 
_শ কোথা গেল* “নিল” 


« দু'দিন পরেতে 
“ আমি কোথা রব 


« রাখি তুজে বাদ্ধি 
€৫ তবু কাল আসি 


«“ মরিব নিশ্চিত 
“ সে চরম কালে 
“ তুমি আমি জীব 
«“ অকাজ করিল 
“ শুন জীব যদি 
. « অন্ত আদি কেন 


যেই বাজীকর 
« এই বাজী করে 


শ্রীকালাদ-গীতা। 


এ সব করহু। 
নিদয় বলহ ?” 


তোমার দেখিলে। 
আনন হিল্লোলে ॥ 


হারাই তোমারে । 
সদাই অন্তরে ॥ 


ছাড়া ছাড়ি হবে। 
তুমি কোথা রবে ॥ 


হৃদয় মাঝারে । 
লয়ে যাবে তোরে ॥ 


তুমিও মরিবে। 
কেবা কোথা রবে ॥ 


ভবের মাঝারে। 
বাঁধি পরম্পরে ॥ 


তুমি মোর হবে। 
তোরে কাড়ি লবে? 


মোদের লইয়া। 
আড়ালে রহিয়৷ ॥ 


তাহারে পুছিব 
“ কেন গড়ে, কেন 


«“ তার লীলাখেল৷ 
« মায়াতে বান্ধিয়া 


“ মিলন যগ্যপি 
« জীবে জীবে তবে 


“তাযদি না হয় 
“ বিয্োগ বিধুরা 


«“ ফিরে যাও ঘরে 
« আমিও যতনে 


ইহাই বলিয়া 
পতিব্রতা সেথা 


এক দৃষ্টে হেরে 
হৃদয় বিদরে 


“ প্রাণনাথ মোর 
“ নিজ সুখ লাগি 


“ নিদয় হইয়া 
“ ভালবাসে বলে 


« তপস্তা করিলে 
«“ আমি বাধা দিব 


বিরক্তি । ৫ 


নিগুঢ় ইহার । 
ভাঙ্গে আর বার ॥ ৭9 


মোদের মরণ । 
করয়ে ছেদন ॥ 


মরণের পর। 
মিলিব আবার ॥ 


পিরীতি বাড়াবি। 
পরাণে মরিবি ॥ 


ভূলহ আমারে। 
ভুলি যাব তোরে ॥% 


নয়ন মুদিল। 
দাড়ায়ে রহিল ॥ ৮৪ 


পতির বদন । 

না সরে বচন ॥ 
নিল সাধু পথ। 
ভাঙ্গি তার ব্রত॥ 


ত্যজিছে না মোরে । 
পরিত্যাগ করে ॥ 


তার হবে ছিও। 
এ নহে উচিত ।” ৃ 


প্রকালাটাদ- গীতা । 


হেন কালে শিশু 
বাঁপিল শিশুর 


“ চুপ কর বাপ 
“ ধ্যান ভঙ্গ হবে 


গলায় বসন 
শিশু কোলে কির 


পুরুষের চিন্তা-_ 


নয়ন মুদিয়া 
কোন জনে মোরে 


কেন বা আনিল 
কি সম্বন্ধ তার 


কিরূপ সে জন 
জীব জীব সনে 
দেখিল ভাবিয়৷ 
আজ্ঞাবহ মত 


চন্ত সূর্য্য মেঘ 
কার সাধ্য আজ্ঞা 


. এরূপ সংসার 
অতীত সে জন 


“ বাআ৮ “বাআ৮ বলে। 


বদন অঞ্চলে ॥ 


বিরক্ত ক'রো না। 
ও বলে ডেক না ॥” 


প্রণাম করিল। 
আশ্রমে আইল ॥ 


ভাবিতে লাগিল। 
জগতে আনিল ॥ 


কিবা সার্থ তার। 
সহিত আমার ॥ 
ভাল কিবা মন্দ । 
কিরূপ সম্বন্ধ ॥৮ 


বুহৎ সংসার । 
ঘুরে বার বার ॥ 


জীব বৃক্ষ লতা। 
করিবে অন্যথা ॥ 


যে করে হজন। 
জান চক্ষু মন ॥ 


৯০ 


পরিমাণ শৃন্ 
পরিমাণ শৃন্ত 


“ আমি ক্ষুদ্র কীট 
কি কোন সম্বন্ধ 


গজ মক্ষিমায় 
মক্ষিকার কেন 


গশুনিবে সে কেনে 
আমি ছ্ুঃখ পাই 
নিরাশ হইয়া 
ভৎ্গয়ে তাহারে 

“ কোথা অঙ্টী মোর 
“ হ্জন করিয়! 


« মরি কিবা বাচি 
«“ মোরা কেন্দে মরি 


“ পদে পদে ভয় 
« ডাকিলে দর্শন 
«“ খেলা করিবারে 
“ যদি মন ছিল, 


« তবে কেন দিলে 
“ দুঃখেতে কান্দিয়া 


বিরক্তি | 


। 'এ.বড় সংসার । 


অঙ্টাও তাহার ॥ 
তা”সহ মিলন । 
নহে সম্ভবন ॥, 
প্রেম না সম্তবে। 

ঠ 
গজ বশ হবে? 
আমি যদি ডাকি? 
তাহার ক্ষতি কি?” 
লাগিল কাদিতে। 
যত আসে চিতে ॥ 


নিঠুর নিদয়। 
আমা সমুদয় ॥ 


চোখে নাহি দেখ । 
তুমি স্থখে থাক ॥ 
নিবারিতে নারি। 
না পাই তোমারি ॥ 
মোদের লইয়!। 
পুতুল গড়িয়া ॥ 


ম্মৃতা চেতন। 
গৌঁয়ই জনম ॥» 


৯১৯০ 


৯২০ 


শ্ীকালা্টাদ-গীতা । 


পুরুষের চিত 

নিরাশ সাগরে 
তবুততার আশা 

চিন্তা ত্যজি পুন; 

« বাপ! বাপ! বাঁপ! 
« বাপ ক্ূপা করি ৃ 

* কোথা বাপ, কর 

« পরিচয় দাও 

“ যদি কৃপা প্রভু 

“ যন্ত্রণা ঘুচাও 

“ মরিতাম আমি 

রর সুধু বেঁচে আছি 

« নতুবা তোমায় 

« বলি দাও মোরে 

“ নানা জন মোরে 

“ বল তোম। পাৰ 

যে মাত্র কেন্দেছে 

“ আছে” “আছে” আশা 


«“আছে&«আছে* ভাব 
কোন মতে তাহ। 


অধীর হইল । 
ভাসিতে লাগিল ॥ 


ছাড়িতে ন। পারে। 


ডাকে উচ্চন্বরে ॥ ১৩০ 


পুক্র ডাকে তোর। 
দেহ গো উত্তর ॥ 


সন্দেহ ভঞ্জন। 
ছাড় বিড়ম্বন ॥ 


না করিবে মোরে । 
হান বজ শিরে ॥ 


নিশ্চয় করিয়ে । 
আশা পথ চেয়ে ॥ 


কি করিলে পাই। 
করিব তাহাই ॥ 


১৪০ 


মনা কথা বলে। 
কোন পথে গেলে ?” 


সরল অন্তরে। 
হাদয়ে সঞ্চারে ॥ 


মনে সধারিল। 


ছাড়িতে নারিল ॥ 


্ 
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হ 'আহরিয়া বর্তনে কারঘ়া। 
শিণু কোলে আগে আছে দীড়াইয়! ॥ ১৫, 


বিরক্তি 1 
নয়ন মুদিয়া 
সম্মুখে দাড়ায়ে 


দুগ্ধ আহরিয়! 
শিশু কোলে, আগে 


পতি মুখ দেখি 
কোন মতে বাম 


বলে, “ সাধু শুন 
“ ছুপ্ধ পান করি 


সেস্বর শুনিয় 
দুপ্ধ আহরিয়া 


মুখে পাত্র ধরে 
আঁখি নাহি মেলে 
বামা করষোড়ে 

«“ অবশ্ত তোমারে 
« আমরা ছু'জনা 
“« মোদের ভূল না 


« বানা আমার 
:& যে তব পদে 


স্বামীর চরণে 
ঈাড়ায়ে রহিল 


চে 


অঝোরে ঝুরিছে। 
রমণী দেখিছে। 


বর্তনে করিয়া 
আছে দড়াইয়! ॥ 
হৃদয় ফাটিছে | 
ধৈর্য্য ধরি আছে ॥ 


বদন মেলহ। 


৯৫৪ 


পরাণ রাখহ ॥৮ 


অন্তরে বুঝিল। 


রমণী আসিল ॥ 


সাধু করে পান। 
না স্ফংরে বয়ান ॥ 
বলিছে বচন। 
দিবেন দর্শন ॥ 


তোমার আশ্রিত। 
করো না বঞ্চিত ॥ 


3৬৩ 


আর কিছু নহে। 
মোর চিত রছে ॥* 


প্রণাম করিয়া। 
মুখ নেহারিয়া ॥ 


১০ শ্রীকালা্টাদ-গীতা! । 


পুরুষ ভাবিছে 
প্রিয় জন বঞ্চি 


মনেতে ধারণা 
স্ত্রী পুত্র বঞ্চিয়। 


রশ্বধ্য মাগিলে 
তাহাতে আপদ 
অন্য কারু নাই 


তাহারে শরশ্ব্য্য 


সকলের পিতা 
কারে নাহি দিয়! 


ূ ধশ্বর্ষ্যের সুখ 
কিম্বা আন জনে 


আমি বড় হব 
নিয়ে বসি মোর 


তাহে যেবা সুখ 
দম্ভ অহঙ্কার 


বড় হব, পদ 


ছি ছি কাজ নাই 


 দ্বেষ হিংস। লোভ 
ক্রমে পু মত 


« কি বর মাগিব। 
কিসে সুখী হব। 


করিবারে নারি । 
স্থুখী হতে পারি। 


ভগবান কাছে। 
পদে পদে আছে। 


হেন কোন ধন। 
বলে সব জন ॥ 


কহিব তীাহায়। 
সুধু দাও আমায়? 


প্রতৃত্ব করিয়া! । 
মনে ছুঃখ দিয়া ॥ 


অন্তে ছোট হবে। 
চরণ সেবিবে ॥ 


শীঘ্র ক্ষয় হয়। 

আদি বেড়ে যায় 
দিয়া আন বুকে। 
হেন ভোগ সুখে ॥ 


দম্ভ বাড়ি যাবে। 
চরিত্র হইবে ॥ 


১৭৩ 


১৮০ 


বিরক্তি । ১১. 


সাধু ভাব যত 
শব মন্তোগে 
বড় মূর্খ যারা 
ক্ষমতায় কতু 
িনি মহারাজা 
রাজ্যে সুখ লেশ 


লক্ষপতি যিনি 
তিন লক্ষ পেলে 


ক্ষমতায় সুখ 
ভোগ মাত্র তাহা 


সব সাধ যেই 
সাধ নাহি থাকে 


সাধ নাহি যার 
ক্ষমতায় স্থখ 
আমি এ জগতে 
সবে ভালবাসি 
মধুর বচন 
অন্তে দুখ দিয়! 


আমার রমণী 
ধশবর্ঘ্য লইয়। 


মনুষ্য হায়ে। 
য় ক্ষয় হয়ে 
মাগে অষ্ট দিদ্ধি। | . 
নহে সুখ বৃদ্ধি ॥ | ১৯০ 
সাধ মিটে যায়। 
নাহি তার তায়& . 


তিন লক্ষ আশ! । 
না মিটে পিপাসা ॥ 


আগে কিছু হয়। 
হয়ে যায় ক্ষয় ॥ 


মিটাইতে পারে। 
তাহার অন্তরে ॥ 


অন্তর ভিতরে। 
দিতে নারে তারে। ২০৬ 


প্রিয় পাত্র হব।, 
ভালবাস! নিব ॥ 


_ কহিব শুনিব। 


তার ছুঃখ নিব ॥ 


_ ভাবিছে অন্তরে। 


ভুলি যাঁব তারে ॥ 


২ 


এই্বর্ধ্য ল'ব না 
শীতল হইব 


রূপ রস স্বাদ 
কাহার সম্পত্তে 


আনন্দ ভূপ্জিব 
রূপ রস স্বাদে 


যে আনন্দ বাড়ে 
সে আনন্দ বর 


নু 
না বার ০ 


নারী কার্য ভাবি 
“ বন্ধন ত্জেছে 

আমি অনাহারে 

রমণী ব্যাকুল 


এ মধু সম্বন্ধ 
নিদয় কেমনে 


পুত্র জন্ম আগে 
মাতৃম্েহ দিয়া 


পাছে কোন মাত। 
হজিল উপায় 


শ্রীকালাটাদ-গীতা। 


মাধুর্য্য লইব। 
শীতল করিব ॥ 


আনন্দ তুপ্জিব। 
বাধা নাহি দিব ॥ 


অন্যে না বঞ্চিব। 
কেবল সম্ভব ॥ 


অন্তে ভাগ দিয়া । 
লইব মাঁগিয়া ॥” 


দ্রবিল হৃদয় । 
কিবা মধুময় ॥ 


ছুঃখ নাহি দেহে। 
স্থির নহে গেহে ॥ 


স্থজিল যে জন। 


হবে সেই জন ॥ 


স্তনে ছুগ্ধ দিল। 
তারে বাচাইল ॥ 


স্তন নাহি দেয়। 
দিয়ে সুখ পায় ॥ 


১৪ 


২২০ 


বৎস পাছে গাভী 
যার এ কৌশল 


নিঠুরের কাজ 
ছুই গুণান্বিত 
ফান্তুনী পুর্ণিম। 
ভাদ্র অমাবস্থা৷ 
চেতন সে জন 
স্বীয় গুণ দোষ 


যাহা তার নাই 
মনুষ্যে যা আছে 
এই যুক্তি ধরি 
হবেন নিশ্চয় 
অমানুষ স্ষট 
মানুষ অধিক 
অতএব হন 
মনুষ্য ও কিছু 
যত খানি তার 
ধরিতে নারিব 


মনুষ্য প্রক্কৃতি 
ধরিতে মনুষ্য 


বিরক্তি । মি ১৩ 


হাম্বা রবে ধায়। 

নিদয় সে নয় ॥ 

না আছে তা” নয়। 

সদয় নিদয় ॥ 

যে জন স্থজেছে। 

সেই ত করেছে ॥ ২৩৪ 


চেতন হৃজেছে। 
মোদের দিয়েছে ॥ 


কেমনে ত৷ দিবে। 
সে জনে মিলিবে ॥ 


জগতের নাথ । 
মনুষ্যের মত ॥ 


করিল যে জন। 
আছে কিছু গুণ ॥ 


ভগবান যিনি । 
হইবেন তিনি ॥ ২৪০ 
মনুষ্য অতীত । 
নহে ত প্রতীত ॥ 


ব্যতীত অন্তরে। 
শকতি ন। ধরে ॥ 


১৪. শ্রীকালাটাদ-শীতা | 


মানুষে যা! নাই 
কেমনে মান্ষ 
সেই টুকু তার 
যত টুকু হদে, 
সব খানি নিলে 
জ্ঞানাতীত যাহ! 


অতএব উস 
ঘিনি আমাদের 
সমুদয় তার 
বড় ভগবান 
বৃথা শ্রম হবে 


এই সু্য্য ঘোরে 
চোথে নাহি দেখি 


এ সূর্য্য উপেখি 
বৃথা শ্রম সুধু 
যদি সুর্য্-লোঁকে 
তবে মহাহৃর্যে 
আবার দেখিছি 
যুগ্ম ূখে জীব 


কিন্ত আছে তা”তে। 
ধরিবে তা চিতে? 


বাছিয়া লইব। 
ধরিতে পারিব ॥ 


জ্ঞানাতীত হয়। 
প্রয়োজন নাই ॥ ২৫০ 


ভজনীয় হন। 
মোদের মতন । 


ভজিতে যাইবে। 

লাগ ন! পাইবে ॥ 

মহাকুর্্য পাশে। 

জ্ঞানেতে প্রকাশে ॥ 

তার কাছে যাবে। 
আলো! নাহি পাবে॥ 

পার যাইবার । 

হবে অধিকার ॥ ২৬৪ 


এই জগ মাঝে। 
মাত্রেতে বিরাজে ॥ 


পুরুষ প্রকৃতি 
এই ছুই ভাব 
ভজনীয় যদি 
অবশ্য হইবে 
তার ছায়া মোবা 
ধার ছায়া সেও 


ওহে মাতা পিতা 
সন্তান তোমার 


বহুতর সাধ 
কোন কোন সাধ 


পিপাসা ও জল 
ভালবাসা আর 


আবার দেখিছি 
নাহি মিটে, ছঃখ 


তুমি কি এমন 
সাধ দিলে, আর 


বাচিবার সাধ 
অথচ দেখিছি 


অন্তরে বিশ্বাস 
ভ্রিজগত নাথ 


বিরক্তি । 


ডাকিছে কাতরে ॥ 


১৫. 
দেখি সব জীবে । 
ভগবানে হবে ॥ 
থাকে কোন জন। 
মনুষ্য মতন ॥ 
যুগল সকল। 
হইবে যুগল ৭ 


দেখা দাও মোরে। 
২৭০ 


মন মাঝে আছে ।. 
অবশ্ত মিটিছে ॥ 


দেখিছি একত্র। 
ভালবাসা পাত্র ॥ 


সাধ শত শত। 
দেয় অবিরত ।॥ 
ক্ষুদ্র চেতা হবে। 
তাহা না মিটাবে? 


মনেতে দিয়াছ। 


মরণ হাজেছ ॥ ২৮৬ 


কতু নাহি হয়। 
তিনি নীচাশয় ॥ 


১৬ 
যে সাধ দিয়াছ 
এখানে না হয় 
বাচিবার লাঁধ 
তাহাতে বুবিন্ 
ভগবান লাগি 
তাহে বুঝি ভূমি 


কেহ বলে তুমি 
তেজ দেখিবার 


যদি সাধ হয় 
স্য্টি তেজ যাহা 


নিরাকার তুমি 
নিরাকার ধরি 


নিরাকার রূপে 
পিরীতি না জানে 


তোমারে করিয়। 
থাকিলে সন্তষ্ট 


প্রবাসে পুরুষ 
রমণী কি তার 


পঞ্চেন্িয দ্বার! 
তবে দয়াময় 


শ্রীকালার্টাদ-গীত।। 


অবশ্ত পুরিবে। 
পরকালে হবে ॥ 


মনেতে প্রবল। 
আছে পরকাল ॥ 


কান্দে মোর মন। 
আছ এক জন ॥ 


স্থধু তেজোময়। 
মোর সাধ নাই ॥ 


চাব ভান পানে। 
নাধরে নয়নে ॥ 


কেহ বলে থাকে । 
কেমনেতে বুকে ? 
যে ভজে তোমায় । 
তোমারে না চায় ॥ 


ভালবাসা নাই । 
তেজেতে কি হয় ? 


পত্র লিখে গৃহে । 
তৃপ্তি হয় তাহে? 


তোমারে ভূপ্জিব। 
তোমারে বলিব ॥ 


২৯০ 


৩৩৩ 


বদন হেরিব 
অঙ্গ শ্রাণ স্পর্শ 


স্থখের ছঃখের 
ভালবাস! দিব 
আপন ভাবিয়া 
নিগুঢ় রহস্ত 


যাহ! নাহি বুঝি 
কেমনে কি হয় 


বড় বড় আঁক 
বুঝিয়া লইব 
কবিত। লিখিয়া 
শুদ্ধ করি দিতে 
কিবা ইচ্ছা হয় 
কিবা তোম। গীত 
যদি ইহা হয় 

অষ্ট সিদ্ধি আদি 


ইহাই ভাবিতে 
ভাবে, “ এত দ্রিনে 


এই যে বাসনা 
গুনিছ কি তুমি 


৩ 


ব্রিক্তি। ১৭ 


বচন শুনিব। 
আস্বাদন লব ॥ 


কাহিনী.বলিব। 
ভালবাসা লব ॥ 


নিকটে বসিব। 
সকল শুনিব॥ 


জিজ্ঞাসা করিব। 
সব জানি নিব ॥ ৩১০ 


কমিতে ন৷ পারি। 
তন্ন তন্ন করি ॥ 


তোমারে শুনাব। 
মিনতি করিব ॥ 


সঙ্গীত গাইব। 
স্থথেতে শুনিব ॥ 


সার্থক জীবন। 
স্থধু বিড়ম্বন ॥” 


হাঁসিয়া উঠিল । 

হইন্ পাগল ॥ ৩২৪ 
মোর মন কথা । 

ওহে পিতা মাতা? 


১৮ শ্রীকালা্টাদ-গীতা 


আমি তোর স্থষট 
তৃমিত বধির 


যাহা যাহা বলি 
তবে উদ্ভর কেন 


এমন সময় 
আপন শিশুর 


রহিতে নারিল 
রমণীর কোলে 


হস্তেতে দুৃদ্ধের 
ঝুরিছে পতির 
ছুহার বদনে 
কথা নাহি কহে 
শিশু মুখহেরি 
« এই জীব শিশু 


প্রাণ দিতে পারি 
অথচ ও হতে 


নিস্বার্থ বন্ধন 
অন্তত হইবে 


প|ই শুনিবারে। 
কতু হতে নারে ॥ 
তুমি শুন সব। 
নাহি দাও বাপ ?” 
বাআ ধাআ বোল । 
শ্রবণে পশিল ॥ 


নরন মেলিল। 
শিশুরে দেখিল॥ ৩৩০ 


বর্তন লইয়া । 
কাছে দাড়াইর়া ॥ 


চাহিয়া রহিল। 
আখি ছল ছল॥ 
মনেতে ভাবিছে। 
চিন্ত আকধিছে ॥ 
এই শিশু লাঁগি। 
কিছু নাহ মাগি 


যে কৈল স্থজন। 
আমার মতন ॥ ৩৪৪ 


বিরক্তি। | ১৯ 


বাবা বলে আমি 
নয়ন মেলিবে 

আমিত ছিলাম 
কথা নাহি কৰ 


বাবা বোল বলি 
আনন্দ তরঙ্গে 


কি সাধনে আমি 
বাবা বলি ডাকি 


কঃ ঃ 
আবার চাহিছে 
কনক পুতলি 
৫৫ আমি উহা প্রতি 
অকুল সাগরে 
ত্যজিয়া উহ্ারে 
ফিরিয়া যাইতে 
শিশু কোলে করি 
দুগ্ধ পিয়াইয়া 


যে বন্ধনে আমি 
সেইভ বন্ধনে 


ডাকিলে তাহারে । 
তুষিবে আমারে ॥ 


নয়ন মুদিয়া। 
সংকল্প করিয়। ॥ 


সংকল্প ভাঙ্গিল। 
হিয়া উথলিল | 


তার পুত্র হব। 
তাহারে চেতাবো ॥” 


ঈ সং 


রমণীর পানে। 
ঝুরিছে নয়নে ॥ ৩৫০ 


নিঠুরালি কৈন্ু। 
ভাসাইয়৷ দিন ॥ 
আইলাম বনে। 
নারিছে ভবনে ॥ 
আহরণ করে। 
প্রাখ দেয় মোরে । 


বান্ধিয়াছি ওরে। 
বান্ধিব ঈশ্বরে ॥ 


২০ শ্রীকালাটাদ-গীতা । 


যেন চেতাইল 
আমি চেতাইৰ 


সরল হইব 
বাআ বাআ বঙ্ল 


র্‌ ঁ 


কহিছে নারীকে 
বসিল রমণী 


অস্তান বদনে 
ধীরে মনে মনে 


“যদি প্রভূ এস 
তবে আমি তোম 


কিছু ন! মাঙ্গিব 
দিবা নিশি কোলে 


আধ আধ বোল 
স্থথের সাগরে 
যদি ভগবান 
তারে ভালবাসি 


আবার চাহিছে 
মাধুরী, থেলিছে 


বাআ বাআ বলে। 
আমার পিতারে ॥ ৩৬০ 


বদনে চাহিব। 
পিতারে ডাকিব ॥” 


ং নং 


«“ বৈসহ অগ্রেতে।” 
দুগ্ধ দিল হাতে ॥ 


সতৃষ্ণ চাহিছে। 
কত কি ভাবিছে ॥ 


পু রূপ ধরি। 
ভজিবারে পারি ॥ 


বিরক্ত না হব। 

লইয়৷ বেড়াব | ৩৭০ 
শুনিব বদনে। 

রব রাতি দিনে ॥ 


মোর পুত্র হত। 
সাধ না মিটিত ॥” 


রমণীর পানে। 
সে চাদ বদনে ॥ 


বলে, * প্রাণপ্রিয় 
ধারে আমি খু'জি 


শুন প্রিয়া তুমি 
দেখ কত প্রেমে 


এস ভগবান 
পুজিব তোমারে 


ক্ষণিক পুরুষ 
ধীরে ধীরে পুন 


« রমণী রূপেতে 
পুরুষ করতা 


গুন প্রিয়ে আমি 
আমারে পৃজিতে 
আমারে পুজিয়া 
কেমনে তাহারে 


মোর যত দোষ 


মোরে প্রেম তোর 


মোরে ভগবান 

ভক্তি ভাবে পুজা 
গন্ধ পুষ্প আনো 
পুজ মোরে, আমি 


বিরক্তি । 


তুমি কি সে জন। 
করিছি ভজন ? 


ভগবান হও। 
পুজিব তোমায় ॥ 


মোর নারী হয়ে। 
প্রাণ উঘাচ়িয়ে॥” 
নীরব রহিল । 

কহিতে লাগিল ॥ 
না হবে ভকৃতি। 
অধীন প্রকৃতি ॥ 
তোর পতি হই। 
তোর দোষ নাই ॥ 
শিক্ষ। দাও তুমি। 
পুজা করি আমি ॥ 


সব ভুলে যাও। 
সকলি জাগাঁও ॥ 


ভাবিয়া অন্তরে । 
করহ আমারে ॥ 


করি আহরণ। 
করি দরশন ॥ . 


২১ 


৩৮০ 


৩৯০ 


২২ _ শ্রীকালা্টাদ-গীতা । 


ক্ষণেক এরূপ 
সেবা শিখি তারে 
তুমি যেন মোরে 
মেই মত বশ 


আনন্দে রমণী 
সেবার সামগ্রী 


প্রেমের তরঙ্গে 
চরণ ধুইতে 


ফুকারিয়া কাদে 
অটল পুরুষ 


প্রেমে গদগদ 
স্থখময় দেখে 


« এই ত পিরীতি 
ইহাতে বান্ধিৰ 


এত শক্তিধারী 
যদি বান্ধা! যায় 


অতএব শুন 
প্রেম ডোরে তোমা! 


করহ সেবন। 
করিব ভজন ॥ 


করেছ বন্ধন । 
করিব সে জন ॥৮ 8০০ 


চলিল ধাইয়া। 
আনে আহরিয়া ॥ 


সেবিতে না পারে। 
কাপে খর থরে ॥ 


পতি মুখ চেয়ে । 
দ্রবি গেল হিয়ে ॥ 


চুষ্বিল নয়ন। 
এ তিন ভুবন ॥ 


মহা শক্তিধর । 
পরম ঈশ্বর ॥ ৪১০ 


না দেখি জগতে। 
বান্ধব পিরীতে ॥ 


পরম-কারণ। 
করিব বন্ধন ॥ 


পিরীতি করিব 
যদি তুমি তার 


মানুষের সঙ্গে 
মনুষ্য তোমার 


কিবা হও প্রত 
তই কি ভগিনী 


কিবা বন্ধু হও 
কি মানুষ হারে 


রূপে গুণে প্রাণ 
শীতল চরণে 
তবে ত কান্দিব 
যেন নারী কান্দে 
চরণ ধোয়াব 
প্রাণ জুড়াইব 
তুমি নিরাকার 
তাহাতে আমার 


আমার উদ্দেশ্য 
নিরাকার সনে 


যেন কলাগাছের 
তেমনি পিরীতি 


বিরক্তি । ২৩ 


কেমনে তোমায়। 
না কর সহায়? 


পিরীতি করিতে। [ও 

হইবে হইতে ॥ 

কিবা হও পিতা । 

প্রাণনাথ মাতু| ॥' ৪২০ 


হুহিত৷ তনয়। 
হও হে উদয়॥ 


কাঁড়িয়া লইয়|। 
লও আকর্ষিয়া ॥ 


চরণে পড়িয়ে। 

পতি মুখ চেয়ে॥ 

আখিবারি দিয়া। 
. বচন শুনিয়। ॥ 


তুমি তেজোময়। 
কিবা এসে যায়? ৪৩. 


তোমারে পাইব। 
কিরূপে মিজি ? 


সনে হয় বিয়া। 
তেজেরে বরিয়। ॥ 


২৪ শ্রীকালার্টদ-গীতা। 


যাঁরা প্রেম করে নিরাকার সনে। 
প্রেম মুখে বলে বস্ত নাহি জানে ॥ 
তেজোময় কেহ মনেতে শ্মরিয়া। 
হায় হায় করে, মস্তক কুটিয়া। 
বলে এই প্রেম করিন্ধ ঈশ্বরে । 
ভালবাস! তাঁণ ৃঁ ভয় করে তারে॥ 88০ 
' মস্তক কুটিয়া যাঁকে খুমি কর। 
মে ত অতি মন্দ ন্দিয় নিঠুর ॥ 
যাহারে অস্তুর ভাব তুমি মনে। 
ভয় বিন! প্রেম করিবে কেমনে? 
মুখে বল প্রেম মনে কর তর়। 
এমন প্রেমেতে মোর কায নাই ॥" 
বলিতে বলিতে দেখিছে স্বপন। 
সুন্দর বিপিন নারী কর জন॥ 


পঞ্চমখী সভা । 





ভূবন মোহিনী রূপ রস খনি 
শৈশব যৌবন মেলা । 

মাধবী তলায় কুম্থুম শয্যায় 
অচেতন নব বালা॥ 

বসিয়৷ নিকটে করিছে বীজন 

| রূপবতী এক জন। 
বালার বদনে তরঙ্গ খেলিছে 
_ করিছে তা” নিরীক্ষণ ॥' 
আর তিন নারী ক্রমে তথি এল 


কোথা হতে নাহি জানি । 


দেখিছে চাহিয়া বসি চারি ভিতে 
মুখে কারু নাহি বাণী 


রমণীর মেলা! দৈবে মিলিয়াছে 
কেহ কারে নাহি চিনে। 


১০ 


২৬ 


শ্রীকালা্টাদ-গীতা | 


অচেতন বালা দেখে সবে চাহি 
সেবা করে এক মনে॥ 


€ 


নয়ন মেলিল অচেতন বালা 
জনে জনে মুখ হেরে। 
চিনিতে নারিয়া কহিবারে গিয়া 
“  সলাজে কহিতে নারে।॥ 
যত সখিগণ যুবতী রূপসী 
অবলা সরলা বাল!। 
সুক্সিগ্চ নয়নে পরস্পরে চাহি 
সথি ভাব উপজিল! ॥ 
পুছে এক সখি, “কেন অচেতন 


কিবা নাম কোথা ঘর। 


কাহার হৃদয় শীতল করহ 
কোথা তব প্রণেশ্বর ? 


এ ঘোর বিপিনে আইলে কেমনে 
কেন হলে অচেতন। 


বদন কমল প্রফুল্প নেহারি 
পেয়েছ কি প্রাণধন ?” 

কথা শুনি বালা লাজেতে কাতর 
কথ কহে ধারে ধীরে। 


২৩ 


৩০ 


পঞ্চমখী মতা । 


« তোরা কেগা ধনি  তুবন মোহিনী 
পরিচয় দেগো মোরে।” 


কেহ ত কাহারে কতু দেখে নাই 
করে মুখ নিরীক্ষণ। , 

এক নব বালা রঙ্গিনী সে নামে 

কহে নিজ বিবরণ॥ , 


আগ্রহ করিয়া কাহিনী শুনিতে 
বিল সকল নারী । 


মধুর হাসিয়া সখি মুখ চেয়ে 


কহে বালা! ধীরি ধীরি॥ 





প্রথম সখীর কাহিনী । 





রসরঙ্গিনী। 

রঙ্ষিনীর উক্তি £-_ 

গৃহের চৌদিকে সুন্দর বাগান 
গবাক্ষ হইতে দেখি। 

কভু বা বাগানে ছুটাছুটি করি 
চপলিয়া টুন গাখি। 

দৈবে এক দিন সম্মুখে দেখিন্থ 
ফুটেছে দোপাটি ফুল। 

কলি এক তুলি চাহিয়া! দেখিনু 
চিত্রের নাহিত তুল। 

দলে দলে দেখি সুন্দর একেছে 
মরি একি অপরূপ। 


দেখে যত ফুল একেছে নুন 
দিয়াছে মধুর রূপ 


প্রথম সখীর কাহিনী। 


ধরিব সে জনে যে আঁকে বনে 
দিবা নিশি ভাবি তাই। 


জিজ্ঞাসি সবারে তার পরিচয় 
যাহারে সন্ধে পাই॥ , 


কেহ হাসি কয়, « অবোধ বালিকা 
ও দব আপনি হয়।” , * 


আমি কহি তারের “মন দিয়া তুমি 
চিত্র রঙ্গ দেখ নাই॥ 


এই দেখ চেয়ে এক ফুল গাছ 


একই তাহার মূল। 


আপনি হইলে এক রূপই হ'ত 
কেন ছুই বর্ণ ফুল? 

প্রতি দলে দলে কত কারিগিরি 
মন দিয়! যেবা দেখে। 

এ সব সৌন্দর্য্য আপনি হয়েছে 
এ ভরম নাহি থাকে ।” 


কেহ বলে, “বালা কেজানেকে আঁকে 
জানি খুজি কিবা ফল।” 


আমি ভাবি মনে পাইলে মে জনে 
তা'সনে কাটাব কাল। 


২৯ 


২০ 


৬ 


শ্ীকালাষ্ঠাদ-গীতা । 


কেমনে কি হয় কোথা রঙ পায় 
কিরূপ কুস্থমে মাথে। 
কি তুলিতে আঁকে পুছিব তাহাকে 
, শুনিব তাহার মুখে ॥ 
কোন এক বাল! বড়ই মনুর 
, বলিল আমার ঠাম। 
“ নিজ্জনে বসিয়] কুস্থম আঁকয়ে 
রসিক শেখর নাম ॥” 
কি মধুর নাম রসিক শেখর 
কর্ণ মোর জুড়াইল। 
অবোধ বালিকা কিছু নাহি বুঝি 
নামে কেন সুখ দিল॥ 
কত তার রূপ মধু রম কুপ 
আপাদ মস্তক মিঠে। 
তাহারে ভাবিতে কত ছবি চিতে 
' সুখের তরঙ্গ উঠে ॥ 
বেড়াইব খুঁজে এই বন মাঝে. 
যেখানে তাহীরে পাই। 
আড়ালে দড়ায়ে আকিবে" দেখি 


দিবা নিশি ভাবি তাই ॥ 


প্রথম মখীর কাহিনী । 


কত ফুল-দল নিহারে সরস 
কত কলি ফুটিয়াছে। 


মনে হয় যেন ফুলে রঙ দিয় 
এই মাত্র পলায়েছে ॥ 

নিকটেতে আছে ইহাই ভাবিয়া 
ধরিতে ছুটিয়া যাই। 

নিকুগ্ দেখিলে চুপে দ্রুত গিয়া. 
উকি মারি দেখি তাই॥ 

রমিক শেখর খুজিয়া বাগানে 
বড়ই কাতর হ্নু। 


দিবা নিশি হেন ভাবি আর খুঁজি 
কোথাও নাহিক পেন্গ ॥ 


কখন বা আমে কোন ঠাই বসে 
কোন পথে ফিরে যায়। 

প্রতি কুঞ্জে কু খুজিয়া বেড়াই 
পদ-চিহ্ন নাহি পাই॥ 


লুকাইয়া আ'কে লুকাইয়! রাষ্ধ 
গাছে কেহ দেখে ভয়। 


এমন মানুষে  দেখিবারে সাধ 
ব্বিগুণ বাড়িয়। যায় ॥ 


৩৯ 


৩২ 


শ্রীকালার্টাদ-গীতা! | 


প্রাদাদ উপরে গবাক্ষ খুলিয়া 
ফুলের বাগানে চাই। 
স্পন্দ-হীন হয়ে থাকি দীড়াইয়ে 
* যদি দেখিবারে পাই ॥ 
নিরাশে কাতর ক্ষীণ কলেবর 
' ভাবিলাম মনে মন। 
সমুদয় মিছা! বৃথা শ্রম মোর 
সুধু ঘোর বিড়ম্বন॥ 
ভাবিতে ভাবিতে পরাণ দ্রবিল 
নয়নে বহিল বারি। 
ছায়া মত দেখি বাগানে বসিয়া 
রদিক শেখর হরি॥ 
রং ্ হ 
দ্রুত ধেয়ে যাই পাঁজর বাজয় 
গুনিয়৷ লুকাল বনে। | 
কষ্ত বা খুঁজিনু উদ্দেশ না গাথু' 
ফিরিলাম দুঃখ মনে॥ 
জাগি কি স্বপনে কি দেখিঙ্গ বনে 


সত্য কি দেখিনু তারে। 
& 


প্রথম সধীর কাহিনী | 


ভাবি ভাবি কিবা পাগল হইন্ু 
মায়ায় বঞ্চিল মোরে । 


আশা নাহি যায় খুঁজিয়া বেড়াই 
গবাক্ষে ঈাড়ায়ে থাকি " 


বূসিক শেখর গুণের সাগর 
বলিয়! কান্দিয়া ডাকি & 


কি জানি কেমনে এত পরিশ্রমে 
নাহি বোধ হয় ক্রান্তি। 


বর খুঁজিতে সুখ পাই চিতে 
মনে যেন কত শাস্তি ॥ 


বু দিন পরে দেখি বন মাঝে 
বিরলে বসি কি করে। 


কহে বলরাম চুপে চুপে যাবে 
তবে সে ধরিবে তারে ॥ 


ঘাই ধীরি ধীরি পদাঙ্থুলে দিয়া ভর। 
পাজর খুলিয়া চলি সভয় অন্তর ॥ 


পথে পাছে ধরা পড়ি ইতি উতি চাই। 
বধু জনে ধরে পাছে লুকাইয়! যাই ॥. 


৫ 


৩৪ 


শ্রীকালাটাদ-গীতা। 


গোপনীয় পথে চলি আড়ালে আড়ালে। 
ক্রমে ক্রমে দীড়ালামূ কামিনীর তলে। 


বুবিন্ব রসিকবর কুঞ্জের ও ধারে। 
কি করিব কি কহিব চিত্তিন্থ অন্তরে ॥ 


চুপে চুপে গ্রেন্গ দেখি বৃক্ষ হেল! দিয়ে। 
বসিয়া শাছেন কেহ ভরঙ্কর হয়ে। 


রং রঃ ক 

দেখিয়। তাহারে প্রাণ উড়ে ডরে 
দাড়ান স্তবধ হয়ে। 

প্রকাণ্ড আকার অতি ভয়ঙ্কর 
থর থর কাঁপি ভয়ে॥ 

বুঝিন্থু তখনি যিনি হন ইনি 
আমাদের জাতি নয়। 

ইহার সহিতে নারিব মিলিতে 
স্বতন্ত্র এ বস্তু হয়॥ 

ভীষণ লোচন বিকট দশন 
থাড়৷ রহিয়াছে পাশে । 

নে রূপ দেখিয়া দ্রুত পলাইয়! 


ফিরিয়া আইনু ত্রাসে ॥ 


১২৪ 


প্রথম মথীর কাহিনী । 


গৃহেতে ফিরিয়া নিরাশ হইয়। 
পড়িয়। রহিম ধরা। 


« এই কি আমার রসিক শেখর 
“ দেখি ভয়ে প্রাণহারা?, 


“রসিক শেখরে কায নাই মোরে 
“কাব নাহি বাচি প্রাথে। 
“জলে ঝাঁপ দিব পরাণ ত্যজিব 
দৃঢ় করিলাম মনে ॥” 
এমন সময় দেখিলাম চাহি 
_ প্রজাপতি উড়ি এল।: 
য়েন তায় আঁকি সুন্দর করিয়! 
এই মাত্র ছাড়ি দিল॥ 


স্থন্দর একেছে কি রঙ দিয়েছে 
মুগধ হইয়া চাই। 


সে চিত্র দেখিয়া উঠিহ্থ কালিয়া 
বলিয়া রদিক রায় ॥ 


অন্তরে ভাবি প্রকাণ্ড সে তন্গু 
দীঘল অঙ্গুলি গুলি। 


.এ সুক্ষ আঁকিবে কেমনে ধরিবে 
এই রূপ সুম্ম তুলি॥ 


৩৫ 


১৩৩ 


৯৪০ 


শ্রীকালাাদ-গীতা । 


ভ্রম কি হইল কেহ কি বঞ্চিল 
আগে লব এ 'সন্ধান। 


এখন আমার ভয় কিবা আর 
, পুছি যাই তার স্থান ॥ 


নিকটেতে যাব কোন্দল করিব 
" আারিবারে যদি আসে। 


বলিব তাহারে, « বালিকারে মেরে 
জগ ভরিবে তু যশে॥ 


মরিব বলিয়া এসেছি নিকটে 
গলা চেপে মোরে মার। 


বাঁচিয়া কি ফল অস্থুর হইল 


আমার রসিকবর ॥১ 


মনে দৃঢ় করি চলিলাম ধীরি 
দীড়াইন্ লুকাইয়া। 
না দেখিল মোরে আমি দেখি তারে 
তার ভাব ঠাহুরিয়৷ ॥ 


হেনই সময় চারি দিকে চায় 
কা'কে নাহি কাছে দেখি। 


ক্রমে উন্মোচন অঙ্গের সাজন 
করিতে লাগিল সখি॥ 


১৫৬ 


১৬৩ 





এক মনে আঁকে, ইহা জামি দেখে, 
পশ্চাতে দাড়ান গিয়!। ১৭৪ 


প্রথম মথথীর কাহিনী । 
দেখি স্তব্ধ হয়ে _মুখোম পরিষে 
' হইয়াছে ভয়ঙ্কর । 


বড় বড় হাত বড় বড় দাত 
কিছুই নহেক তার ॥ 


সকলি ফেলিল মানুষ হইল 
তবে সুশ্ম তুলি লয়ে। , 


এক মনে আঁকে ইহা! আমি দেখে 
পশ্চাতে দাড়ান গিয়ে ॥ 


সেটি বন ফুল দর অতুল 
রাখিলেন তৃণ মাঝে। 


কত লোক যায় নাহি দেখে' তায় 
বিব্রত সংসার কাঁষে। 

আপনি আকিয়া দেখিছে বসিয়। 
নয়নে বহিছে ধারা। | 

আমি দীড়াইয়৷ সেও জ্ঞান নাই 
আনন্দে আপন-হারা ॥ 


তুলিতে ' সুগন্ধ যতনে মাখিয়া 


ফুলেতে দিতেছে ছিটে। 


৩৭ 


১৭০ 


১৮৬75 


শ্কালাটাদ-গীতা।। 


কুম্থম আকিছে স্থধেতে হামিছে 
ক্ষণে শিহরিয়া উঠে। 
সামুক ল্‌ইয়। আকিতে লাগিল 
হঠাৎ দেখিল মোরে। 
তরস্ত হইয়া সাগরে ফেলিল 
* অবনত শখ করে ॥ টু 
অতি লজ্জা পায় মুখ না উঠায় 
আমি পা"ম্থ লজ্জা অতি। 
নমিত বদনে রমন দীড়াইয়া 
আত্ম-ছারা শৃষ্ঘ-মতি ॥ 
চঃ ্ঁ সং ০ 
কাপি থর থর বুক ছুর ছর 
মুখে নাহি কথা সরে। 
লজ্জা ও আতঙ্ক আশ। ও আনন 
হ্ৃদয়েতে খেলা করে॥ 
আমার অবস্থা ূ দেখিয়। তখন 
বুঝি দয়া হ'ল মোরে। 
ঈষৎ চাহিল ঈঙ্গিতে ডাকিল 


কাছে গেনু ধীরে ধীরে ॥ 


১৯৩ 


০৩ 


প্রথম সখীর কাহিনী 
কিছু না কহিল আমি হেট মুখে 
দাড়।ইনু স্তুবধ হয়ে। 
ক্ষণেক রহিগ! কহে ধীরে ধীরে 
“ আগমন কি লাগিয়ে ?”* 
কিবা কণ্ধ স্বর অমৃতেরু ধার 
মোহ পাইলাম সখী ।* 
মুখ হেট করে কথা নাহি ম্ষরে 
নীরবে ঈীড়ায়ে থাকি ॥ 
মধুর বচন সঙ্গীতের মত 
শুনিয়া আশ্বাস পান্ু। 
সাহস বীধিয়া .. লঙ্জ! তেয়াগিয়া 
ধীরে ধীরে তারে কন্থ॥ 
“মুখস পরিয়। আছিলে বসিয়া 
“ভয়ে না আসিতে পারি। 


“কৃত বা ভেবেছি কত বাঁ কেঁদেছি 
«আসি যাই ফিরি ফিরি॥” 


কহিবাত্েে গেল কিন্ত না কহিল 
কেবা জানে তাঁর মন। 

ক্ষণেক রহিল আবার পুছিল 
“কি লাগিয়। আগমন ?" 


২১০ 


২২০ 


৪৪ শ্রীকালা্টাদ-গীতা। 


আমি-- 
চিত্র চারি দিকে ১ জ্ঞান-হারা দেখে 
আন্ু জিজ্ঞাসার তরে। 
কেন "বা আকিছ লুকায়ে রাখিছ 
কিব৷ স্খ চিত্র করে॥ 
কেহ ধদি দেখে দেখি না ভুলিবে 
পও্ডশ্রম মাত্র নার। 
যার লাগি আক সমেত নাহি দেখে 
কি লাগি এ শ্রম ভার॥ ২৩৪ 
রমিক, শেখর 
অবনত মুখে ক্ষণেক রহিল। 
ঈষৎ হাসিল কহিতে লাগিল ॥ 
“ লোকে হবে খুসি মোঁর চিত্র দেখি । 
«মোরে প্রশংসিবে এই লাগি আঁকি ॥” 
আমি-_ 
« তা ষদি হইবে স্ুচিত্র আকিয়া। 
« সাগরেতে রাখ কেন লুকাইয়| * 
রমিক শেখর-_ 
পুনঃ অবনত বানে সে রহে। 
ঈষৎ হাসিয়া ধীরে ধীরে কহে 


প্রথম সধীর কাহিনী | 


« যেবা স্থখ পায় 
খুঁজিয়। লইবে 
ছবি নহে ভাল 
লুকায়ে উহার 


যেব! চিত্রকর 
চিত্র করা মত 
চিত্র করি আমি 
আকিয়। অকিয়। 


তুমি নব-বাঁল। 
শ্রম যে আমার 


্ চি 


বলিতে বজিতে 


মোর. চিত্র দেখি। 
যথা আমি রাখি ॥ 


তাইবা লুকাই। 
গৌরব বাঁড়াই ॥ 


করিবে স্বীকার । 
সুখ নাহি আর॥ 


বড় স্থুখ পাই। 
এ কাল কাটাই ॥ 


আনন পাইলা। 
সফল করিল1॥৮.. 


্ র্ 


হলো। আদর্শন 


যেন ছায়! মিলাইল। . 


ভাবিয়া চিন্তিয়া 


বুবিতে নারিহু 


কেন অকস্মাৎ গেল ॥ 


কেমন মানুষ 


কিছু না বুবিন্ 


ভোর হয়ে আমি ছিন্ু। 


চেতন না ছিল 


তাই পলাইল 


কিবা স্বপন দেখু ॥ 


নং রী 


০ ক 


৪১ 


১৪০ 


১৫০ 


৪২. শ্রীকালা্টাদ-গীতা । 


আবার খুঁজিতে পাইয়। দেখিতে 
আইলাম তার স্থানে। 
নিভৃত নিকুঞঙ্জে.. আপনে সে বমি 
.* বমিন্থ তাহার বামে ॥ 
বিভোর হইয়া হাতে তুলি লয়ে 
*“আকেন রসিক-বর। 


নিষ্পন্দ রহিয়া দেখি আড় চোখে 
পাছে হাত কীপে.তার॥ 


চিত্র মারা হ'ল সম্মুখে রাখিল 
দেখি অতি হুঙ্ম কাজ। 
ুশ্ম কৃঙ্গৃতম ছু নাহি দেখি 





তবে চক্ষে দিন কাচ।॥ 

কাচ চোখে দিয়া মক্ষিকার. শিরে 
দেখি অতি সুক্ষ চিত্র। 

কিবা কারিগরি ঘাই বলিহারি 
সুথে পুলকিত গাত্র ॥ 


এক বিদ্দু জল নয়নে আইল 
মুখ হেট করি রন্থ। 


কটু পাতা এক তখনি একেছে 
হাতে করি তুলি লম্থু॥ 


প্রথম সথীর কাহিনী । 


পাতা মাঝে যেন চন্দনের ফৌঁট! 
তুলিতে দিয়াছে ছিটে। 


পুখুরে যাইয়া ” কত বা ধুইন্থু 


কিছুতে না দাগ উঠে॥ 


মুখ পানে তাঁর চাহিয়া রহিহ্থ 
কহিলাম মৃদু স্বরে । * 


«“ তোমারে দেখিয়া নাহি জানি কেন 
কান্দিবার ইচ্ছা করে।॥” 


ইহাঁতে রধিক হইয়া লজ্জিত 
চাহিল আমার পানে । - 
সুখ চেয়ে দেখি ছল ছল আঁখি 
কে জানে কি তার মনে॥ 
নয়নে নয়ন হইল মিলন 
মুখ অবনত করে। 
বুঝিতে নারিন্ মাথা হেট করি' 
কি কহিল ধীরে ধীরে॥ 
সঃ রঃ এ % 
দেখিতে দেখিতে ময়ূর আইল 


নাচে পুচ্ছ প্রসারিয়া 


১৯০ 


৪9 প্রীকালার্টাদ-গীতা | 
মযুরের নৃত্য হাতে তালি দিয়া 
দেখিছে মগন হৈয়া। 


কন্থ ধীরে ধীরে, প্লোকে কহে মোরে 
এ সব আপনি হয়।৮ 


আমারে চাহিল যেন ব্যঙ্গ কৈল 
৮ মুখে কথা নাহি কয়।॥ 


এমন সময় ক্ষুদ্র এক পাখী 
গায় আত্ম ডালে বসি। 


শ্রবণ পাতিয়! মধু গীত' শুনে 
স্থখে মুখে মধু হাসি॥ 


তখন-- 
ডাকিল গর্দিভ পাখী উড়ে গেল 
আমারে শুনায়ে কয়ণ 


«এ জগত মাঝে বিপরীত বিন! 
কতু রম নাহি হয়॥ 


অমাবস্তা বিন! জ্যোত্না সম্ভোগ 
কেহ না করিতে পারে। 


জ্যোতস্বা ভূপ্জাতে অমাবন্া ছৈল 
লোকে তা বুঝিতে নারে॥ 


২০০ 


১০ 


প্রথম সখীর কাহিনী । 


নিতি পু্চিন্ত্র- যদি দেখে লোক 
টাদে না দিবে আনন্দ। 
নিগুঢ় রহস্ত লোকে না বুঝিয়া 


ভবে দেখে নান! মন্দ ॥” 


তাহারে পুছিন্তু “গর্দভের ডাকে 
এতে কিবা কারিগরি ॥” ৪ 


« সুনর কুতসিৎ সমান কৌশল ৮ 
কহে মোরে ধীরি ধীরি॥ 


১ স সু 
কপোঁত কপোতী করিতে পিরীতি 
আগে আসি দ্রাড়াইলে। 
আমারে চাহিল ঈষৎ হাসিল 
রঙ্গ দেখে কুতৃহলে ॥ 
গল! ফুলাইয়া _ কপোতীর আগে 

“বকম+ করিয়া যায়। 
সে রঙ্গ দেখিয়! বদন বাঁপিয়া 
হাসি মোর পানে চায় ॥ 
ছুইটি বিড়াল ুদ্ধ করিবারে 


আসিয়া ঠাড়ালো আগে। 


২২০ 


২৩০ 


৪৬ 


শ্রীকালার্টাদর-গীতা! । 


বিপরীত দিকে রহে তাকাইয়া 
| বিকট গর্জন বাগ্সে ॥ 
সে ভাব দেখিয়া ধৈর্য্য হারাইয়া 
হাসিয়া গড়িল ধর!। 
আমিও তা সনে লাঁগিন্ু হাসিতে 
, আনন্দে নয়ন ধারা | 
এ সব নেহারি হাঁসিয়া হাঁসিয়! 
বড়ই চপল হলো!। 
কাহীয় আমায় বাধ বাঁধ ভাব 
ক্রমে দূর হয়ে গেল ॥ 
“ রস আস্বাদিতে সাধ তব চিতে 
এসো বেড়াইৰ বনে ।” 
রসিক শেখর চলিল উঠিয়া 
আমি যাই তার সনে॥ 
সেই পথ দিয়া যায় কোন জন 
রসিক চলিল পাছে। 
চুপে চুপে যেয়ে হুঙ্কার করিল 
হটাৎ তাহার পাছে ॥ 
ভয় পেয়ে সেই যায পলাইয়। 


গালি পাড়ে বিধীতারে। 


২৫৪ 


গ্রথম মখীর কাহিনী । 


আমারে চাহিয়া হাসিয়া হাসিয়। 


ভয় দেয় আরো তারে ॥ 
৬ ১ ১ স 
আর এক জনে বড় ভয় দিল 
সে ত না পলায়েযায়। 
ভয় ন! গাইয় ফিরে দীড়াইল 
হাসিয়া চাহিয়া রয় ॥ * 
ইহাতে রসিক হয়ে অপ্রতিত 
আইল আমার কাছে। 
আমি কহিলাম, “যেমন চতুর 
তারি মত হইয়াছে ॥” 
রমিক কহিল, “ভয় দিয়া হেন 
গালি খাই হাদি তবু। 
কভু ভয় দিলে ভয় নাহি পায় 
সে মোরে হাঁসয়ে কভু ॥ 


প্রায় দেখি লোকে ছুটে ভয় পেয়ে 
পশ্চাতে নাহিক হেরে। 


ফিরিয়। যে দেখে হাতে চিত্র তুলি 
সেত ভয় নাহি করে।॥ 


তাহার নিকটে হারি মানি আমি 
লজ্জা পেয়ে ফিরে আদি। 


৪৭. 


২৬০ 


২৭০ 


৪৮ 


শ্রীকালাাদ-গীতা | 


এই কুগ্তবনে এই রঙ্গ করি 
বঞ্চি আমি 'দিবানিশি ॥ 
রং রং রং ঈং 
& দেখ চেয়ে ধূলামু পড়িয়ে 


কান্দে কোন জন ছুঃখে। 


কি লাগি কাদ্িছে চল যাই কাছে 
শুনি তার নিজ মুখে” 


আমি-__ 


দুই জনে যাই বলিম্ন তাহায় 
«“ এই সুখ বৃন্দাবনে। 
সকলেই সুখী তুমি স্থধু ছুঃখী 
কি দুঃখ তোমার এনে % 
কাতর বদনে চাহি মোর পানে 
বলে, “ কিবা স্থথ হেথা । 
কখন জীবের স্থধ হতে নারে 
মাংস মদ নাই যথ।॥” 
“ত্র দেখ চেয়ে মন্দ বাধু বহে 
সুগন্ধ মাথিয়া অঙ্গে। 
শান্ত শুদ্ধ স্থান স্থথে করে গান 


শুক সারী পিক ভূঙ্গে |”. 


৮৪ 


প্রথম সখীর কাহিনী । 


হাসিয়া সে কহে 


ইথে সুখ হয়ে 


এ সব কবির বাণী। 


মাংস মগ্য বিন 


স্থখ কিছু আছে ৰ 


ইহা আমি নাহি মানি। 


যদি উপকার 


করিবে আমার 


লহ মোরে সেই স্থান ।, 


যাইলে যে স্থলে 


রূসিক কহিল 
“ যাঁর যেবা কুচি 


কেহ হেথা আসি 
সেজন অবশ 


ভাল নাহি লাগে 
সে তযায় ফিরে 


আসিতে যাইতে 
পুনঃ ফিরে যেতে 


সং রর 


বলে, “হেথা রহ 


মগ্ভ মাংস মিলে 
খাই পিই রাখি প্রাণ ॥” 
সস এ র্ 


সং 


চাহি মোর পানে। 


পায় সেই স্থানে ॥ 


যাইতে না চায়। 
হেথা রহি যায় ॥ 


এই স্থানে এসে। 
পুনরায় দেশে ॥ 


শোধন হৃদয়। 
' ইচ্ছা নাহি হয় ॥৮ 


রঃ গং 


এখনি আমিব ” 


বলি কোথা গেল চলি। 


সম্মুখেতে দেখি 


নানা খেলা করে. « 


কাঠের পুতুল গুলি॥ 


৪৯ 


টি 


৩৩০৪ 


€০ 


পীকালাটাদ-গীতা । 


পুতুলে পুতুলে করে আলিঙ্গন 
বধন কলহ করে। 
কেহ ধুলা! লয়ে রাখে যত করে 


"« কেহ মুক্তা ফেলে দূরে ॥ 


অনর্থক কেহ কান্দিয়া ভাষায় 
«কেহ সুধী কাজে মিছা। 


কেহ নিজ করে গরল খাইয়। 
অন্তে দোষ দেয় পিছা ॥ 


বাজারে বসিয়া করে বিকি কিনি 
যেন কত ব্যস্ত সবে। 


সন্ধ্যা হইতেছে সেও জ্ঞান নাই 
বাড়ী পরে যেতে হবে। 


কোন সাধু বসি ক্রোড়ে “কথা” লই 


খায় দত্ত কড় মড়ি। 

অন্নভোজী পানে উঠায়ে উদগার 
চাহে অতি দ্বণা করি॥ 

কেহ আপনার প্রতিমা! গড়িয়া 
তক্তি-ভরে গুজে তায়। 

প্রতিষ্ঠার হোমে আগুন জালিয়! 


সর্বস্ব ঢালিয়। দেয় ॥ 


৩১০ 


৩২০ 


প্রথম সখীর কাহিনী । 


কেহ নিজ কাজ করিয়া সাধন 
আনেরে বেতন চায়। 


কেহ আনে স্কন্ধে চড়িয়া যাইতে 
ভূমেতে পড়িরা যার। 


এক অন্ধ আনে পথ দেখাইয়া 
লয়ে দুহে গর্ভে পড়ে। , 


কেহ থঞ্জ হয়ে গিরি লজ্ঘিবারে 
আনে লয় নিজ ঘাড়ে ॥ 


কেহ বোঝা লয়ে জলে ঝাপ দিয়া 


মাঝ গাঙ্গে ডুবি মরে। 


কেহ বোঝা লয়ে নৌকায় উড়িয়া 
অনায়াসে যায় পারে ॥ 

কেহ উড়িবারে দেহ শীর্ণ করে 
তবু ত উড়িতে নারে। 

কেহ ভার লয়ে পুষ্প-রথে চড়ি 
অনায়ামে যায় উড়ে 

পুতুলে পুতুলে সে রঙ্গ দেখিয়া 
হাসিয়া! হনসিয়। মরি। 

এ রঙ্গ দেখিলে কতই হামিত 


রসিক শেখর হরি 


৫১ 


৩৪০ 


৫২ শ্রীকালাাদ-গীতা৷ । 
কোঁথায় লুকাল কোন কাজে গেল 
এখন না ফিরে কেনে। 
খুঁজিতে খু'জিতে পাইন দেখিতে 
, লুকায়ে নিকুঞ্জ বনে॥ 
অতি সঙ্গোপনে শুতাতে পুতুল 
' , বাধি লুকাইয়া রসে। 
পুতুল নাচায় যথা ইচ্ছা হয় 
সেই রক্ধ দেখি হাসে॥ 
দেখিয়া তখন বড় হাসি পেল 
রসিক দেখিল মোরে। 
সরম পাইয়া, ঈষৎ হাসিয়া 
কাছে এল ধীরে ধীরে॥ 
হাসিয়া কহিনু, «“ এত ভাল নয় 
লুকায়ে ভূলাও লোকে |” 
কহিল হাসিয়। «বাহিরে আইলে 
খেলা কি হইয়। থাকে? 
বঙ্গিণী-_ 


“চক্ষে নাহি নিদ ক্লান্তি নাহি দেহে 
চরকি তোমারে হারে। 


৩৫৪ 


৩৬৭ 


প্রথম সখীর কাহিনী । 


ঘাটে কিবা মাঠে ভূমে কি আকাশে 
তোমা পাই দেখিবারে ॥ 


ঘুমাইয়া থাকি প্রাতে উঠি দেখি 
সারা নিশি জাগিয়াছ। 


আগানে বাগানে অগম্য ত নাই 
সব স্থানে বেড়ায়েছ ॥ 


সদা ঘুরিতেছ কেহ নাহি দেখে . 


এ বড় আশ্চর্য্য কথা । 


স্থির ক্ষণ বৃহ বিশ্রাম করহ 
তু বড় চঞ্চল চেতা॥” 


হাসিয়া কহিল, «“ বৃহৎ সংসার 
| আমার স্কন্ধেতে বই। 
আরাম করিব 'মনে ইচ্ছা করি 


করিবারে পারি কই।” 


রলিতে বলিতে না পাই দেখিতে 
কোথা আদর্শন হলো। 


সত্য না স্বপন করিম দর্শন 
কেমনে বলিব বল।॥ 


দেখিৰ গুনিব রহস্য বুরিব 
থাকিব তাহার পাশ। 


৫৩ 


৩৭৬ 


৩৮৩ 


৫৪ 


শ্রীকালাাদ-গীতা | 


 খুঁজিয়৷ বিপিনে উদ্দেশ না পেয়ে 


ছুঃখে বহে ঘন শ্বাস॥ 
খুঁজিতে খুঁজিতে .  পাইন্ু দেখিতে 
ভারি সভা হইয়াছে । 
মৌলবী যতেক আ-নাভি-লম্বিত 
* দ[ড়ি-ধারী বসিয়াছে ॥ 


মাথে বাধা পাক আলবোল। আগে 
আমীর সে মাঝে বমি। 


এক হাত দাড়ি অতীব গম্ভীর 
আরবী কহে হাসি হাসি ॥ 
সকলি তাহারে ভকতি করিছে 


মুখ তার চাহি দেখি। 


চেন চেন করি চিনিতে না পারি 
দাড়ি গেছে মুখ ঢাকি॥ 


এমন সমন হটাৎ দে জন 
চাহিল আমার দিঠে। 


নয়ন' মিলিল অমনি চিনি 
আমার রসিক বটে ॥ 


সে বেশ দেখিয়া বড় হাসি গেল 
আচল ঝাপিন্থ মুখে।, 


৩৯০ 


প্রথম সখীর কাহিনী । 


লজ্জা পেয়ে যেন আখি ঠারি বলে 
“প্রকাশ করনা কাকে ॥” 


একটু পরেতে সে স্থান ত্যজিয়া 
আইল আমার সনে। * 


হাসিতে হাসিতে চলি যাই, পথে 
সে চলে লজ্জিত মনে ॥, 


আমি-_ 


“ছু ও না আমারে পেঁয়াজ রস্থন 
গন্ধ কয় গায়ে তৰ। 


এত দিনে সখ! জাতিটি খোয়ালে 
সমন্বয় করাইব ॥৮ 


রসিক-_ 


“লুকায়ে সবারে গিয়াছিন্্ আমি 
বাহির করিলে তুমি। 


চির দিন হেন যেখুঁজে আমাকে 
তারে ধরা দিই আমি ॥ 


আড়ালে আড়ালে সদাই বেড়াই 
ঠাউরিয়া যেব দেখে। 


অল্প ধৈর্য্য ধরে পাছে পাছে ফিরে 
সে ধরিতে পারে মোকে ॥ 


৪8৯? 


৪২০ 


৫৬ 


শ্রীকালাটাদ-গীতা । 


উহারা আমাকে ভকতি করিয়া 


মুখেতে দিয়াছে দাড়ি। 


ওই রূপে ওর! পায় স্বখ মনে 
তেই ওই রূপ ধরি॥ 


তুমি যাহা চাও বেশ ফিরাইব 
| ঘুচাব পিঁয়াজ গন্ধ । 


তোমার নয়নে সদাই মিলিব 


বমিক নয়নানন্দ ॥” 
ক ক ক ্ 


আর দিন আসি তার পাশে বসি 
চাহিনু বদন পানে। 

স্থবীর গম্ভীর . যেন আনমনা 
ব্রহ্মাণ্ড ভাবিছে মনে ॥ 

গন্তীর হইয়া কহিল চাহিয়া 
« চঞ্চল না হবি মনে। 

যা কিছু দেখিবি সুস্থির রহিবি 
পাষাণ বান্ধিয়। প্রাণে ॥” 


দেখি মুখ চাই পূর্ব ভাব নাই 
অটল গম্ভীর ফেন। 


চপল রসিক কেন হেন হ'ল 
চিন্তাকুল মোর মন ॥ 


৪৩০ 


88৫ 


প্রথম স্ধীর কাহিনী । 
রসিকেরে সদ চপল দেখিয়া! 


রা ক্রি হুয়েছিল। 


সে দিন দেখিয়া সে ভাব ঘুচিযব! 
ভয়ঙ্কর বোধ হ'ল॥ পু 


তখন__. 


নবীন! যুবতী সম্মুথে দেখি 
কাদে মৃত পতি লয়ে। 


নৃতন যৌবন যেমন মদন 
নিজ কোলে শোয়াইয়ে ॥ 


স্থবেশ করেছে বেণীটি বেস্ধেছে 
প্রাণেশেরে সুখ দিতে । 


প্রাণপতি তার পরাণে মরেছে 


রজনীতে সর্পাঘাতে ॥ 
গজ 


যুব্তী- 


" আছিন্ত ছু জনা. কৈলি একাকিনী 
কি স্থখ পাইলি ৰিধি। 


ভয়েতে চন্দন মাধাইতে নারি 
ধুলায়. সে গুণনিধি ॥৮ 
৮ 


৪৫5 


8৬৪ 


৫৮ শ্রকালাটাদ-সীতা | 


ইহাই বলিয়া দেহ এলাইয়া 
ঘন চুন্বে মৃত্ব মুখ। 
সব তরিজগত হইল স্তস্তিত 
' দেখিয়া অবলা ছুঃখ ॥ 
ক ঈ ঈ র্ঁ 
তখন আমি- 
রুষিয়া কহিমু রসিকের প্রতি । 
" বল দেখি শুনি কি তোমার রাঁতি॥ 
পরম আনন্দে বসি চিত্র আক। 
জীবে দুঃখ পায় চোখেতে না দেখ ॥ 
রসিক শেখর নামটি লয়েছ। 
নিঠুরের কাজ সদাই করিছ ॥ ৪৭5 
যেই হাতে তুমি আকিতেছ ফুল। 
সে হাতে অবলা বুকে ০ ॥ 
ছি ছি মেনে তব চরিত্র দেখিলে । 
দুঃখ পায় সবে ভয়ে নাহি বলে॥ 
তোমার সঙ্গেতে নাহি প্রয়োজন। 
এ হতে ফরিব আকাশ ভজন ॥” 
বলিয়া চাহি মুখ পানে তীর। 
দেখি দুঃখে মুখ হয়েছে আন্ধার ॥ 


প্রথম মীর কাহিনী | ৫৯ 


দেখি ছঃখ তার 
কেন তার দুঃখ 


অবাক হইয়া 
মুখ দেখি তার 
রন এ 
রদিক-- 
ক্ষণেক এরূপে 
মুখ উঠাইরা 


“ অটল রথিবে 
কিছু না দেখিতে 


নিতান্ত বালিকা 
জানিতে চাহিছ 


জন্মিবা মাত্রেই 
যবে বড় হবে 


মৌর কথা যদ্দি 
তোমাতে আমাতে 
চিরকাল হেন 

এ সন্দেহ যাবে 


যত জীব আশ! 
আশা সন্বে আশা- 


লজ্জিত হইনু। 
বুঝিতে নারিস্থ ॥ ৪৮৪ 
রহিন্থ চাহিয়।। 
বিদরিল হিয়া ॥ 
র্ঁ 


চুপ করি রহে। 
ধীরে ধীরে কহে ॥ 


সম্মত হইলে। 
টলিয়া পড়িলে ? 


ভ্বান তোর অল্প। 
আমার সঙ্কল্প ? 


জানিবে সকল । 
কিজানিবে বল ৪৯০ 


বালিকা জানিবে। 
কি প্রভেদ রবে? 


জানিতে হইবে। 
নূতন আসিবে ॥ 


সব পূর্ণ হবে। 
পুর্ণ রস্ত পাবে॥ 


শ্রীকালাটাগীতা । 


ক্ষুধা যেন দিমু 
সাধ দিমু তার 
জীব মনে সাধ 
সেই সাধ সাক্ষী 
প্রীতি ডোরে জীব 
সেই প্রীতি সাক্ষী 


জীব মন সাধ 
জীব পরিণাম 


রঙ্গিনী__ 


£ আজ সে বলিব 
তোমার নিন্দায় 


কত বাধ! পাই 
খুঁজিয়া খুঁজি 
ভাবিয়া দেখিতে 
অন্তরে বিভোর 


তোমা গুণ গাই 
তবে সাধ মিটে 
কেহ নাহি মানে 
জানিয়াও কেহ 


নিশ্চিন্ত তাহার! 
মোরা ছুঃখ পাই 


তেমনি আহার। 
দিনু প্রতিকার ॥ 


চির বাচি রবে। 


জীব না মরিবে॥ 


করেছি বন্ধন। 
জীবের মিলন ॥ 


করিলে বিচার । 
হইবে গোচর ॥৮ 


মোর মনোকথ|। 
পাই মনে ব্যথা ॥ 
কিছু না মানি 
তোমারে ধরিনু ॥ 


গৃঢ় তব রঙ্গ 
পুলকিত অঙ্গ ॥ 


সাধ ন। মিটয়ে। 
যদি সবে গায়ে ॥ 


কেহ বাজানে না। 
তোমারে ধোজে নাঃ 


মকলেতে রহে। 
তোমার হইয়ে ॥ 


৫ ০০ 


৫১৪ 


প্রথম মীর কাহিনী | ৬১ 


কেহ তুহা গলে 
তুলিটি কাড়িয়া 


ভয়েতে তোমার 
অপবাদ করে 


আমর! সকলে 
তোমার হইয়া 


জগতে তোমার 
নতুবা সাক্ষাতে 
সবারি ভরণ 
তুমি যদি মার 


তুমি না বুঝালে 
কত দিন আর 


তোমারি সংসার 
বলরাম তোম। 


র্ 


রসিক-- 


« চিরদিন ইহ 
চাহিলে বাসন। 


বাহিরে বাসনা 
প্রকৃত চাহেনা 


মুণ্ডমাল৷ দিল। 
হাতে দিল শূল।॥ 


সাক্ষাতে না পারে। 
প্রকার অন্তরে ॥ ৫ ২০ 


তব জন হই। 
কেমনে তা] সই ॥ 


দেহ পরিচত্। 
মরিব নিশ্যয় ॥ 


সবারি পোষণ । 
রথে কোন জন ॥ 


আর কে বুঝাবে। 
লুকাইয়া রবে ॥” 


গেল ছারখার । 
কহি অবসার ॥ ৫৩০ 


ঁ 


প্রতিজ্ঞা আমার। 
পুরাই তাহার ॥ 


অন্তরেতে নাই। 


তাই নাহি পায় ॥ 


৬২ 


প্রীকালাটাদ-গীতা ] রি 


নিগুঢ় জানিতে 
যত দূর বুঝ 


এই জগ মাঝে 
অবস্থন্থসারে 


চুণে মুখ দহে 
চুণে মদ বলা 


জিহ্বায় লবন 
তাই বলে কত 


আতরের স্থান 


নয়নেতে দিলে 
যে অগ্নির তাপে 
পরিমাণ দোষে 


গান পরিমাণ 
তাহাতে জগতে 


পরিমাণ আর 
তা হলে জগতে 


পিঞ্জরে ন1 রাখি 
জীবে যত খানি 


পেয়ে স্বাধীনতা 
স্থান অষ্ট করি 


বামন!,হয়েছে। 
কব তব কাছে। 


মন্দ কিছু নয়। 
ভাল মন্দ হয়॥ 
পান সঙ্গে নয়। 
উচিত না হয়। ৫৪৯ 


দিলে ছুংথ হয়। 
উহ! মন নয | 


নাসিক! যে হয়। 
দুঃখের উদয় ॥ 


সুখ বোধ হয়। 
অঙ্গ পুড়ে যায়॥ 


হইলে বিক্কৃতি। 
দুঃখের উৎপত্তি ॥ 


স্থান ঠিক যদদি। 
স্থথ নিরবধি ॥ ৫৫০ 


দিষ্ স্বাধীনতা । 
ধরিতে ক্ষমতা ॥ 


স্থান ভ্রষ্ট করে। 
হুংখ আনে শিরে॥ 


প্রথম সখী কাহিনী । 


কিশ্বা পরিমাণ 
নিজ দোষে খুলে 
পিগরে রাখিলে 
কিন্ত পরিণতি 


« জীবের যস্ভপি 
সমান হইত 

এই স্বাধীনতা 
তৃদ্ধি, সুখ, ছুঃখ 
স্বাধীনতা পেয়ে 
তবু পরিণামে 
আপন ইচ্ছায় 
তাহে স্যষ্টি হয় 
অত্যাচার করি 
পরিণামে হয় 
অতি দুঃখে আনে 
দিব্য লোকে যায় 
ক্রন্দনেতে হাসি 
এইত নিয়মে 


নয়নেতে জল 
তার পরিণাম 


করয়ে বিভ্রাট । 
,ছঃখের কপাট ॥ 


এ ছঃথ পেত না। 


তাহাতে হত না ॥ 


না হত বর্ধন । ৃ 


মরণ বাচন ॥ * 


নাই পণুগণে । 


নাই সেকারণে। 


করে অপচয়। 
তার ভাল হয়॥ 


আনে নিজ ছঃখ। 
নব নব স্ুথ ॥ 


দেহে আনেজ্র। 


সুস্থ কলেবর ॥ 
মৃত্যু নিজ শিরে । 
উত্তম শরীরে ॥ 
হাসিতে ক্রন্দন । 
সংসার হজন ॥ 


যেই হেতু হয়। 
স্খেয় উদয় ॥ 


৫৬৬ 


৫৭০ 


৬৪. 


প্রত্যক্ষ গ্রমাণ 
ঘে টুকু কান্দিবে 
হুঃখ পায়,সবে 
ছুঃখ সৃথ-বাঁজ 
দুঃখ বীজ হতে 
দুঃে আর স্থথে 
পতিহীনা নারী 
হাহাক:র রবে 
ধত খানি দুঃখ 
পরিমাণ করি 


যত কাঙ্গালিনী 
সুদের সহিত 


বড় স্থথ মোর 
তোমার কৃপায় 
আপাতত ছুঃখ 
আমি ভেবে থাকি 
শুনি তবে আমি 
ছল ছল আবি 
হৃদয়ের কথা 


কানিয়া দেখিবে 


সে টুকু হালিবে। 


ছুঃখ দেখি ভবে । 

ভাবিয়া দেখিবে ॥ 

স্থথ অতুদয়। 

জীব বৃদ্ধি হয়। ৫৮০ 


'কান্দিল সম্মুখে । 


কান্দিলে তা দেখে ॥ 


পাইল ছুঃখিনী। 
স্ুধিব আপনি ॥ 


মোর মহাজন । 
খণ প্রত্যর্পণ ॥ 


সুধিবারে ধার। 
অক্ষয় ভাণ্ডার ॥ 


দেখি পাঁও বাথা।, 
স্থদূরের কথা ॥” ৫৯০ 


গম্ভীর হইনু। 
চাহিয়া রহিম ॥ 


তুমি দয়াময়। 
কতৃ মিথ্যা নয়॥ 


প্রথম দখীর কাহিনী | ৬৫ 


তবু মোর মনে 
কেন তোমা! জনে 


সর্ব্ব শক্তিমান 
ছুঃখ নাহি দয়! 


দুঃখ নাহি দিয়া 
সব গওগোল 


রং সং 


রসিক-- 


দিন্ন ভাল মন্দ 
সেইত জীবের 


ভাল মন্দ ভেদ 


ভাল হুইবারে 
ভাল মন্দ বুঝি, 
জ্ঞান-অভিমানী 
শুধু আমি পূর্ণ 
সষ্টি মাঝে দোষ 
ভাল মন্দ বুঝা 
তবে এই দোষ 

এই জ্ঞানে তাল 
এই জ্ঞানে দোষ 

৯ 


সন্দেহ না ষায়। 


এ দুঃখ পানু ॥ 


কেন দেহ ছুঃখ। 


সুধু দেহ সুখণ। 


আনন্দে ভামালে। ৷ 
যাইবে তা” হুলে ॥ সি 


সং ০ 


বুঝিবার জ্ঞান। 
উন্নতি নোপান ॥ 


বুঝিয়। অন্তরে । 
সদা চেষ্টা করে | 


অভাব দেখিয়ে। . 

অষ্টারে নিন্দয়ে ॥ 

অপূর্ণ সে অন্ত । 

আছে সেই জন্ু॥ 

জ্ঞান ন। থাকিত। | 
দেখিতে নারিত ॥ ৬১৬ 


হতে চেষ্টা করে। 
দেখি নিন্দে মোরে ॥ 


শলিকানাটাদ-ীতা। 


ক্রমেতে উন্নতি 
ক্রমে ক্রমে হবে 
ক্রমশঃ বিকাশ 
সার সন 
চির পরিণতি 
অন্ফটে আরম্ত 
তাই ভবে মন্দ 
আরন্তে নির্দোষ 


শুন নব বাল! 
বিষোগ ব্যতীত 


অভাঁব ব্যতীত 
বিয়োগ ব্যতীত 


বিয়োগ মংযোগ 
ইহাতে উৎপত্তি 


বিয়োগ সংযোগ 
কেবল বিয়োগে 


ছঃখের কারণ 
পুরণ সংযোগে 


অভাব ব্যতীত 
বৃদ্ধি নিন! জীবে 


অভাব পুরণ। 
আমার মতন॥ 


এই ত নিয়মে। 
ভাল হবে ক্রমে ॥ 


এই জীব গতি । 
ভ্রম; উন্নতি ॥ 


গাও দেখিবারে। 
তাই হতে নারে ॥ 


দিয় মনোযোগ । 
নহে ত সংযোগ॥ 


পূরণ হয় না। 


ংযোগ ঘটে নাঁ॥ 


সখ হঃখ সেতু। 
ছুখ সখ হেতু ॥ 
সংসার নিয়ম। 
যোগ মন্তবন। 


অভাব বিয়োগ। 


হয় সখ তোগ। 


বৃদ্ধি নাহি হয়। 
স্বধ কিছু নয়। 


৬২০ 


৬৩ 


প্রথম মখীর কাহিনী । 


যেকোন কারণে 
ভোগে মে আনন্দ 
দুঃখী লক্ষ মুদ্রা 
নুক্ষ অধিকারী 


পতি সঙ্গ করে 
সদ সঙ্গ করি 


সেই পতি যদি 
আদর সুখের 


যেমন বিয়োগ 
শোক যত খানি 


যে টুক হইবে 
নিশ্চয় পাইবে, 


যেই কোন ছুঃখ 
সে ছুঃখ একটি 


দুঃখ যার নাই 
বাচন' মরণ 
অভাব ব্যতীত 
বৃদ্ধি যার নাই 
কার হে ছঃখ 
তত খানি সুধা 


সুখের উদয় 
, ক্ষ হয়ে যায় ॥ 


পেলে সুখী হয়। 
স্থখ নাহি পায় ॥ 


পতিগ্রাণা সতী । 
লঘু হয় প্রীতি 


পর দেশে যায়। 
ধন তবে হয়॥ 


তেমনি সংযোগ । 


তত খানি ভোগ ॥ 


তাহার প্রমাদ। 
সে টুকু প্রসাদ ॥ 


হইল তাহাঁর। 
স্থখের আকর॥ 


সুখ নাহি তার। 
সমান তাহার॥ 


বৃদ্ধি নাহি হয়। 
মুখ তার নাই ॥ 


পুকুর কেটেছি। 


মাপিয়ে রেখেছি ॥ 


৬৪০ 


৩৫9 


শ্রীকালাটাদ-গীতা। 


বানক কালেতে 
বয়দ হইলে 


কত ছুঃখপায় 
প্রভাতে সে দুঃখ 
ক্রমশঃ আনন্দ 
গুরবের দুঃখ 
যাহার বিয়োগ 
স্ম স্থথ ছঃখ 


বিয়োগ কেবল 
জীবের পিরীতি 


তুমি যাঁকে মনে 
সে কেবল, বালা, 


বলিতে বলিতে 
বলে, “নববাল। 


দেখিনু সে নারী 
ছুহ ছু মুখ 
পতি মুখ চায় 
তুমি কি হারাণ 


আশ! নাহি ছিল 
স্বুখ বাঁড়িয়াছে '. 


কত ছঃখ পায়। 


কটি মনে রয়? 


দেখিয়া স্বপন। 


সখের কারণ॥ 


বাঁড়িতে থাকিবে। 
ভাগিয়! যাইবে ॥ 


নহে সংঘটন। 
বাচন মরণ ॥ 


পিরীতি বর্ধন । 
সর্বোত্তম ধন ॥ , 


তাবিছ মরণ। 
নুতন জীবন ॥” 


ঈষৎ হাঁসিয়া। . 
দেখ ন৷ চাহিয়া ॥” 


৬ 


গতিকে পাইয়া । 
দেখিছে চাহিয়া ॥ 


'শয় মগন। 
দেই প্রাণ ধন £” 


হইবে মিলন। 
তাহে কোটা ৫৭॥ 


৬৬০ 


৩৭০ 


প্রথম সথীর কাহিনী | | ৬৯ 


আনন্দে বচন কহিবারে নারে। 
কেবস অঝোর  , ছুনয়নে ঝোরে ॥ 
ঘিরি থিরি ছু ছুই মুখ হেরে। . 
পাগলের মত . কি প্রলাপ*করে ॥ 
গলাগলি হয়ে ছু দীড়াইল। 
রমিকের মুখ প্রফুল্ল হইল ॥ 
তখন কুষিয়া কহিলাম আমি । 
“ ওদের প্রকৃতি দেখিলে কি তুমি? ৬৮০ 
তোমার লাগিয়া এ সখ সম্পত্তি । 
তোমারে ভুলিয়া নখে মগ্প অতি ॥% 
কহিছে রমিক “ধৈর্য্য ধর মন। 
আনন্দে এখন আছে অচেতন ॥ 
আমার বিষয় হইবে দে পরে। 
নয়ন জুড়াই দুহ' সুখ হেরে ॥” 
তখন ত্বাহারা-_ 
যুগল হইয়া গলে বন্তর দিয়া। 
_ প্রণাম করিল ভূমে লোটাইয়া ॥ 
« দুঃখ পেয়ে যত দুজনে কেন্দেছি। 


কোটি গুণ তার, স্থখ সে পেয়েছি॥ ৬৯০ 


শ্রীকালাটাদ-গী তা | 


কান্দিয়। চরণে 
শ্রীকর কমলে 


তখন-- 


কহিছে রসিক 
“যাবি তধঃপাতে 


ছিড়িলে বন্ধন 
তবে লোক যায় 


পুরুষ__ 


« বন্ধন ছিড়িতে 
যুগল হইয়া 

পৃথী আর চন্তর 
তুমি ক্রধ্য, পাশে 
আমি গীত গাব 
সাজাব তোমারে 
দুজনে মিলিয় 
ভজিব দুজনে 
দুজনে মিলিয়া 
বিয়োগ লইয়া 


কৈমু অপরাধ! 


কর আশীর্বা। ॥” 


মুচকি হাসিয়।। 


পিরীতে মজিয়া ॥ 


সাধুগণ বলে। 
অতি উচ্চ স্থলে ॥” 


হৃদয় বিদরে। 
ভজিব তোমারে ॥ 


মৌরা ছুই জন। 
করিব ভ্রমণ ॥ 


নাচিবেন প্রিয়া । 
দুজনে মিলিয় ॥ 


গাধি দিব মালা । 


মনোচোরা কালা ॥. 


অধোঁগতি ভাল। 
গোলকে কি ফল?" 


৭০০ 


গুথম মীর কাহিনী । হ১ 


তখন রমিক-- 


মলিন বদনে 
করুণার স্বরে 


“জীবের সৌভাগ্যে 
জীবে জীবে যাহে 


হৃদয়ে জদয়ে 
ডুবয়ে অমনি 
উভয় বূপেতে 
প্রিয়া স্থখ লাগি 

শ্রিয়ে সুখ দিয়া 
দুছ' সম্ঘর্ধনে 
জীবের বিমল 
যুগল করিনু 
ছঁহেতে ছুহার 
নির্ভয় আশ্রয় 
ছু'হু ছু'ছ সাথে 

সেই স্তধা পিয়ে 


 দেখহ যুগল 
তাহে নাম মোর 


*আমারে চাহিল। 
কহিতে লাগিল ॥ 


পিরীতি স্থজন। 


করিছে বন্ধন ॥ ৭১৩ 


আলিঙ্গন করে। 
শীতল সাগরে ॥ 


উভয় মোহিত। 
প্রাণ নিয়োজিত ॥ 


নিজে সখ পায়। 
প্রেম বাড়ি যায় ॥ 


সুখের লাগিয়া । 
প্রীতিতে বাধিয়া ॥ 


ছুঃখ নিবারণ। 


অভাব পূরণ॥ ৭২০ 


পিরীতি শিখিবে। 
মোর তৃপ্তি হবে॥ 


রমের আকর ।' 
রূদিক শেখর ॥ 


বং প্রীকালাাদ-গীতা । 


অবোধিয়া জনে 
করুণায় কান্দে 


বিষ্বোগ নহিলে 
নহে কতু তাই 
বিয়োগের দুঃখ 
রীতি সুখাস্াদ 
নিশ্চিত মিলিৰ 
তবে আর স্থ 


জীবের বিয়োগ 
ঘারে আশা নাই 
দারুণ বিয়োগে 
মিলনের স্থথ 
বান্ধি প্রেম-ডোরে 
কেন তোরা মোরে 


হেন মুঢ় জন 
মাত! হিয়া হতে 


কিবা পতি নারী 
সুখ পায় ডারি 


যেকাজ করিতে 
আমি তা করিব 


বিয়োগ দেখিলে। 
মোরে মন্দ বলে ॥ 


সংযোগ মিলন। 
বিয়োগ স্বজন ॥' 


যদ্দি না থাকিত। 

কিসে মে হইত? ৭৩০ 
জানিলে দুজনে । 

থাকে কি মিলনে? 


যেন বভ্রাঘাত। 
পাস অকন্বাধ॥ . 


হটাৎ মিলন। 
বাড়ে কোটি গুণ॥ 


করিব তা খণ্ড । 
ভাবিস্‌ পাষণ্ড? 


ত্রিজগতে নাই। 
পুত্র কাড়ি লয় ॥ ৭৪০ 


ছাড়াছাড়ি করে। 
বিয়োগ সাগরে ॥ 


নারে মূঢ় জনে। 
কেন ভাব মনে? 


এখম সলীর কাহিনী । রঃ 


বিগ্লেগে সংযোগ 
মুকুন্দ নিঠুর 
মো হ'তে দয়াল 
তোদা ভা 
বিয়োগ মগবোগ 
আন্ধার সংসার 
সং র্‌ 
দয় দ্রবিল 
নীরবে রহিন্থ 
আমি কহিল।ণ-- 
“রবের লাগিয়। 
নয়নে হেরিন। 
হইয়া নিঠর 
ছঃখ দেহ সবে 
কারুণ্যে বখন 
প্রিয়া কাছে নাহি 


প্রিয়া কাছে রহে 
শত গুণ আর 


«" যবে ভাম তুমি 


কারে ভাগ দিবে 
১৩ 


যদি নাহি হয়। 
ভঙ্ডও না তায় ॥ 


তোলা যধি হবে। 
মোর হবি তবে ॥ 


বি নাহি হয়। 


হরি কথ! শুনি । 
হি সরে বাণী ॥ 


যুগল ক্ৃজিলা'। 


আনন্দ দুঞ্জিলা ॥ 


কিসের লাগিয়া । 
একক রৃহিয়া ? 


মলিন বদন। 
কে মুছে নয়ন ॥ 


নয়ন মুছ্ায়। 
ধারা কহি যাঁয় ॥ ৭৬০ 


আনন্দ তরল্ে। , 
প্রিয়া নাহি সঙ্গে? 


৭৪ শ্রীকালঠাদ-গীতা ৷ 


কারে সাজাইবে 


হেরিবে বদন 


এমনি মোদের 
কারে এক! দেখি 


বড়ই তাপিত 
একাকী যে জন 
তুমি প্রির জন 
তোমার যেজন 
সুখ আমাদের 
প্রণরিনী আনি 


ভূবন মোহিনী 
পিংহাসনে বদো! 


নিজ জন যত 
নাচিবে গাইবে 
রসিক-- 


«মোরে ভাল বাসে 
সঙ্গিনী দিবারে 


মন মত জন 
আপনার প্রাণ 


ব্ূন ফুল দিয়া। 
বামে বসাইয়। ॥ 


মনের গঠন। 
বিদরে যে মন ॥ 


সে জন সংমারে। 

বিচরণ করে ॥ 

একাকী ভ্রম হে। 
কেমনে তামহে॥ ৭৭ 
যদি দিতে ঢাঁও। 
বামেতে বদাও | 


রূপসী আনিয়া। 
যুগন হইয়া ॥ 


দুহে বসাইয়া। 
ঘিরির! ফিরিয়া ॥” 


একা দেখি মোরে । 
তাই বাঞ্থা করে॥ 


কোথা আমি পাব। 
যাহারে স্পুব ॥ ৭৮৯ 


গ্রথম সর্থীর কাহিনী । শঃ 


মোর জন যত 
নিজ স্থখ লাগি 
কেহ বাঁ ভূষণ 
কেহ বা সম্পদ 
আমার অব্য 
আমারে ভূলিয়া 
কাহাঁরে ভজিব 
ত্রিভূবন মাঝে 
ভজিবে আমারে 
তাহারে সপিব 


্ঁ 


করে ছল ছল 
কহিন্গ তখন 
(তোমারে ভূলাবে 
না মিলিবে কভ্‌ 
জীবে কি তোমারে 
তাই দুই ভাগ 
পুরুষ প্রকৃতি 
এইরূপে নিজ 


০ সং 


আমার পাঁলিত। 
সবে লালায়িত ॥ 


কেহ বা বদন । 
লইয়া! মগন ॥ 


লয়ে মোর গণ। 
তাহে অচেতন ॥ 
সগিব জীবন। 
নাহি এক জন ॥ 


আমার লাগিয়া । 
মল প্রাণ হিয়া |” ৭৯০ 
রর নং 
রসিক-নয়ন। 
কাতর বচন ॥ 
হেন কোন জন। 
খুঁজিলে ভূবন ॥ 
ভুলাইতে পারে 
কর আপনারে ॥ 
দুই ভাগ হও। 
গণে সুখ দাও ॥৮ 


মং ৬ 


৭৩ 


শ্রীকালাটাদ-গীতা। | 


এই বন মাঝে 


গইয়া বেড়াই 


প্রতি পদে দেখি 
স্থুখেতে বিভো 


স্খে রহু মোর 
ঘলরাম দাম 


শুন নখীগণ। 
রসিকের গুণ ॥ ৬৩৪ 


তার কারি গিবি। 
ঝুরে ঝুরে মরি 1" 


রূসিক শেখর | 
মাগে এই বর। 


ও ক 


দ্বিতীয় সখীর কাহিনী । 


কাঙ্গালিনী। 


সুন্দর ঠাকুর করুণা প্রচুর 


আমার নিকটে বাস। 


তাহার কাহিনী লোক মুখে গুনি 
তার দাসী হ'ব আশ। 


ক্ষীণ নিরাশ্রয় ভাসিয়া! বেড়াই. 


নাহি কেহ নিজ জন। 


ভেবে ভেবে মরি দিবস সর্বরী 
সদা চিন্তাকুল মন॥ 


তার যোগ্য হ'ব তাঁর কাছে রব 


বমিব পালঙ্ক তলে। 
দুটি রাঙ্গা গদ সবদয়ে ধরিয়া 
দুখ'তয় দিব ফেরে। , 


শীকালাষটাদ-গীতা । 


স্ববেশ করিতে আরশী আগেতে 
বসিম্ু গৌরব কৰি। 


আরম চাহিতে ভয় হল চিতে 
, আপন বদন হেরি ॥ 
এত কুরূপিণী কতূ নাহি জানি 
। হ্দয় শুখায়ে গেল। 
অথব! দর্পণ মলিন হয়েছে 
তাহে মুখ হেন হ'ল॥ 
দর্পণ মাঁজিন্ আবার দেখিনু 
আরে। কদাকার রূপ। 
যত আর্শী মাজি আমার কুরূপ 
ফুটে তত দুঃখ কৃপ॥ 
আবার দেখিনু ব্রণ কি বসন্ত 
ব্দনে রয়েছে চিন্‌। 
ক্ষত লুকায়েছে দাগ রয়ে গেছে 
ক্ষত সাক্ষী রাত্রি দ্িন॥ 
সে দাগের নীচে ক্ষত রয়ে গেছে 
জলে উঠে রয়ে রয়ে। 


ভাহার লাগিয়া স্বস্তি নাছি পাই 
দেখিলাম ঠাহরিয়ে 


০ 


দ্বিতীয় সখীর কাহিনী । 


অন্তে দুঃখ দিতে মুখ ভেঙ্গাইতে 
মেই মত মুখ হ'ল। 
যেই মত মুখ ভঙ্গি করেছিন্ু 
সেই মত রয়ে গেল॥ 
আপনার দোষে আপনি মজিনু 
মোর ছুঃখ কব কাকে ।» 
অন্ত ছিদ্র পেয়ে দৌষ আদ্বাণিতে 
নাদিক! মিশা'ল মুখে ॥ 
সর্বাঙ্গ মলিন দেহে ক্ষত চিন 
তাহে সুখে বুলে কৃমি। 
ছূরগস্ক ছুটয়ে মক্ষিকা ঘিরয়ে 
অম্পৃশ্ঠ পামর আমি 
সঙ্গিনী সবারে দংশন করিয়া. 
- বিকট দশন মোর। 
ক্রোধে মাতি মাতি রাঙ্গ! ছুটি আখি 
হয়ে গেছে ভয়ঙ্কর ॥ 
লোভের নিবুত্তি কভু নাহি করি 
বদন বাহিরে জিন্বা। 
তাহা বাহি সদ! বিন্দু লালা পড়ে 


এই সে বদন শোভা ॥ 


৭৯ 


৪6৬ 


৮৩ শ্রীকালাটাদ-গীত। । 


« এক দেখি হায়” করিম চীৎকার 
স্বর যেন ক্কুর-ধার। 


যত সঙ্গিগণে কুবচন ব'লে 
গর্দভের মত স্বর ॥ 


৪ রঙ ঁ নী 


তাঙ্গি গেল গৌরব ও মান। ফ্র। 
সুন্দর ঠাকুর ঘর শীতল আশ্রয় বার 
পাব আশ! ছাড়ি দিল প্রাণ॥ 


সেইত সুন্দর শিরোমণি। ৬০ 
আমি তার যোগ্য নই কেমনে তাহার হই 
অন্পৃশ্ত পামর কুরধপিণী॥ 


যদ্দি দেখা পাই কভু তার। 
কোন মুখে কব তারে পা ছুখানি দাও মোরে 
লহ দেহ মলিন আমার । " 


কিসে হব তার দাসী যোগ্য। 
পদ দিয়। মোর শিরে স্নেহ কথা কৰে মোরে 
কি সাধনে হবে হেন ভাগ্য ॥ 


হলুদ মাখিয়৷ রোদে বমে রই। 
তাহাতে বরণ আরে! মন্দ হয়। ৭০ 


দ্বিতীয় মীর কাহিনী । ৮১ 
বেশম মাধিয়া পণ্শ্রম হয়। 
মলিন বরণ .,., কিছুতে না যায় ॥ 


বাকা অঙ্গ খজু করি জোর করি। 
পুর্ব মত হয . যেইদেই ছাড়ি 


যত মন্দ হ্থান বননেতে ঢাকি। 
সব দেখ! যায় লোকে হাশে দেখি ॥ 
চি ১ নং রং 
সুধাংশ বদনী, কোন এক ধনী, 
ঢলি ঢচলি চলি যায়। 
যৌবনের তরে, চলিবারে নারে, 
কুণু ঝুণু বাজে গায়॥ .ষ 
তাহারে, দেখিয়া, | চলি ধাইয়া, | 
নিবেদি তার পায়। 
* এই কূপ খানি, অঙ্গের লাবণ্য, 
. পাইলে কি তপন্তায়?” 
মধুর হাসিয়া. কহিল চাহিয়া, 
« কেন ভগ্নি ছুঃখ কর। 
মুনায় নিতি, দেহটি মাঁজিবে, 


ডুবি রবে যত পার॥ 
১১ 


৮২: প্রীকালাটাদ-গীতা | 
যত অঙ্গ দাগ, : সব লুকাইবে, 
দেহ হবে মনোহর । ৯০ 


ধৈর্য্য ধরি অঙ্গ, নিতুই মাছিবে, 
মিলিবে, ঠাকুর বর &” 


গঃ ঁ াঁ খা 
, পরে কাঙ্গলিনী বলিতেছেন-" 


সাধু-বাক্য ধরিলাম শিরে। ঞ্। 
গ্রতি দিন কাজ সারি, যমন! সিনানে যাই, 
অঙ্গ মাজি জলের ভিতরে ॥ 


মাজিতে মাজিতে দেহ, ক্রমে নিরমল হ'ল, 
বর্ণ যেন কীচা বালা সোণ! । 


নুকায়ে দেখিল মোরে, সেই আসি দাড়াইল, 
সে রূপের নাহিক তুলন! ॥ 


ছল ছল রাঙ্গা আখি, মোর পানে চাহে সখি) ১০ 
কথ! কহে গদ গদ ম্বরে। 
« আমারে ভুলিয়ে তুমি, কত দিন রবে আর, 
আমি মরে আছি তোর তরে ॥” 


করযৌড়ে বলি আমি, “ আমারে ছুওনা তুমি, 
মোর অঙ্গে কণ্ড রস! চলে ।" 


দ্বিতীয় সথীর কাহিনী ৮ও 


আমি পিছে পিছে যাই, পাছে ক্ষত লাগে গায়, 
বাহু পসারিয় ধরে গলে॥ 


চু রং বং সঃ 
কি আর বলিব সথি, আর কিছু 'মনে নাই, 
অচেতন রহিন্ু পড়িয়!। 
সে পদ পরশে মোর, চির দিন ছুঃখ যত, ১১০ 
বহিয়। চলিল আখি দিয়া ॥ | 


ভিন জন দেখে পাছে, ইতি উতি চাই সখি, 
ঘরে আর যাইতে পারিনে। 


ঘরের বাহির সখি, জনযের মত হু, 
তার লাগি আইন্থু বিপিনে ॥ 


গুরু জন ঘরে নিতে, আসে সখি বারে বারে, 
কানদিয়! পড়িছ্ সব! পায়। 


« প্রাণ মন দেহ ধর্ম, যাহারে স্পিন সব) 
তারে ছাঁড়ি যাইব কোথায়!” 
গং সং রর নং 


তার তিন নাম, ৫৫ হরি” “কৃষঃ ১ “রাম”, ১২০ 
ডাকিয় বেড়াই বনে। 


«কোথা দয়াময়, ছুঃখিনী আশ্রম, 
দেখা দাও ছুঃখী জনে ॥” 


৮৪. শ্রীকালার্টাদ-গীতা৷ | 


নাম বিনা .আর, নাহি জানি তার, 
. স্ীনাম সর্বস্ব ধন।, 


“হরে ₹ৃষ। হরে, ডাকি উচ্চ শ্বরে, 
* দেহ হরি শ্রীচরণ॥৮ 


কেবল মাত্র হরিবোল। প্ু। 
যাগ নাই; যজ্ঞ নাই, তন্ত্র নাই, মন্ত্র নাই, 
কেবল মাত্র হরিবোল॥ ১৩০ 
আবার-- | 
্রীমুত্তি গড়িয়া, ফুল জল দিয়া, 
পুঁজি তারে ভক্তি করি। 


কখন বিহ্বল, আখি ছল ছল, 
তার শ্রীবদন হেরি 


কথা নাহি কন, কাতরে তখন, 
কান্দি পড়ি পদতলে। 


“ কথা কহু নাথ, কর আত্মসাত, 
কান্দি বলি আখি জলে॥ 


ইহাতে প্রীমৃদ্তি, দেখি মোর আধ্ডি, 
. কতু হাদি চাহে মোরে। 3১9৪ 
আবী পাইয়া. আনন মাতিযা, 
.. নিরতয়ে দেবি তারে॥ | 
$ 2. ঈ .. 


রি 


দ্বিতীয় বখীর কাহিনী । ৮৫. 


বসাইন গল্কজ আসনে । ্র। 
প্রণমিয় রাঙ্গা পায়, যোড় হাতে গুণ গাই, 
গ্রতু সুখী আমীর স্তবনে ॥ 


পঞ্চদীপে আরত্রিক করি। 
কঙ্কণ বলয় বাজে, ঘণ্টা-রব মিশে তাতে, 
প্রভু তৃপ্ত মোর সেব! হেরি ॥ 


ফুল-শয্য। যতনে বিছাই। 
নিদ্রা যান সুখে হরি, পদ সেবি মুখ হেরি, ১৫৪ 
হদে রাখি অবশে ঘুমাই ॥ 


পহু সিংহাসনে বসে, রাঙ্গা পা! মুছাই কেশে, 
দেই ধুলা অঙ্গের চন্দন। 


ইহ! বলি নব বালা, সী পায় প্রণমিলা, 
« ককপা কর দীন হীন জন ॥ 


তোদের চরণ ধূলি, তাহে মোর গ্গান কেলি, 
ভরসা মোর তোদের প্রসাদ ।» 


যেন কত অপরাধি,  অধোমুখে কান্দে. বালা, 
কাতর মলিন মুখ চাদ 


মুখে জূপে কৃষনাম,  “পুরাও হরি মনগ্কাম, ১৬৬ 
_.: দ্বাসীর দামী ক'রে রাখ মোরে।” 


৮৬  স্ীকালাাদ-গীতা । 
উর্দধ নয়নেতে চায়, উচ্চ স্বরে ডাকে তায়, 
গড়ি দেয় ধূলির উপরে ॥ 


« বুকে ষারে আমি রাখি, কোথা পলাইল সখি, 
: খুঁজি বেড়াই বিপিন মাঝারে ।” 


বলে বলরাম দাসে, ঝ'পিয়া রাখিয়া বাদে, 
' কেন ফাকি দিতেছ সখীরে ॥ 
তখন--- 
রঙ্গিণী কহিছে, মধুর হাসিয়া; 
“ তু পতি সম্মান চায়। 


প্রণামের লাগি, ব্যস্ত সর্ধবদ।য়, ১৭৪ 
মনে হলে হাসি পায় ॥ 

জীবন মরণ, করত৷ যে জন, 
দ্বাসী প্রণমিলে তায়। 


মনে সুখ পায়, হেন জন যেই, 
তার কাও জান নাই ॥ 


সিংহাসনে বসি, হাতে লয়ে অসি, 
যেই ঠাকুরালি করে। 


দ্বিতীয় সখীর কাহিনী । ৮৭ 


সবে মুখে বলে, . £ তু বড় দয়াল) ১৮০ 
ত। শুনে তুলিয়া যায়। 


কিছু ত্রুটি পেলে, অগ্নি মেরে ফেলে,, 
দিবা নিশি ছিদ্র চায়॥ 


এমন প্রভুর, মুখেতে আগুন, 
যারে এত কর ভয়। 

তক্তি কর তারে, | কেমন করিয়া, 
বুঝাইয়৷ বল ভাই ॥ 

কাঙ্ধালিনী কহিতেছেন__ 
ও তার বুক হতে শ্রীচরণ মধু। গ্ু। 
সেত বুক দিয়াছিল, আমি পদ মাগি নিনু, 
তাহাতে ছুঃখিত আমার বধু ॥ ১৯০ 


ও তার পদতলে করি আমি বাঁস। : রর 
* বুকে যদি সখি যাই, পড়ি পড়ি হয় তয়, 
চরণে নাহিক সেই ত্রাস ॥ 


ও তার হিয়া মাঝে প্রেমাগুন জলে। 
মোর বুকে প্রেম নাই, বন্ধুর প্রেমে ছুঃখ পাই, 
তাই যাই স্সি্ধ পদতলে ॥ , 


সখি, নিজ সুখ লাগি স্ততি করি। 
সুখময় ব্রিজগত হেরি ॥ 


' শ্ীকালাষ্টাদ-গীত 
স্তি গুনে বন্ধু লজ্জা পায়। ২৫৪ 


স্ততি করি নুখ পাই, দেখি বন্ধু দয়াময়, 
নিষেধ না করেন আমায় ॥ 


কেশে পদ মুছ্াইতে যাই। 
গছ মোর ধরে হাত, আমি বলি এই কেশ, 
কিবা অপরাধী তুয়া পায়॥ 


একবার মুছায়ে দেখ সখি। 
তুমি ত মুছাওনি দধি,. আমি মুছাইয়া থাকি, 

দেখ দেখি কেবা বড় সুখী। 

স্তুতি শুনি বন্ধু ভূলে সাধে । 
যদি বধু নাহি তুলে, আমি কি ভুলাতে পারি, ২০১ 
বন্ধু ভুলে মোর অনুরোধে ॥ 


কে ছোট কে বড় কে তাজানে। 
ঠেলাঠেলি করি তার সনে ॥ 


. জাধে কি ভাই পাঁগ বান্ধে মাথে। 
,কুদ্র জীব নিরাশ ক্ষমতা মাত্র ত নাই, 
তবুবাদ করে তার সাথে॥ 
_. আমরা নব তার কাছে দোষী। 
কিবা বড়াই কর মধ. তোর নখ সুপ্পত্তি, 
পেয়েছ সেই চরণ পরশি ॥ ২২ 


দ্বিতীয় সর্থীর কাহিনী | ৮৯ 


সবে ঘেতে চায় তার বুকে । 
আমি যদি বুকে যাই, পদ সেবা নাঁই হয়, 
পদ দেব তাঁর দিব কাকে ॥ 


জান ন। নদের গৌর-হরি। 
দাত সুখ শ্বাদ করে, মজিলেন একেবারে, 
গামরিল নিজ ব্রজপুরী ॥ 


সর্ষেখ্বর সেআনন্দময়। 
যা” করে তোদের লাগি, করি হয়নিন্দা ভাঁগী, 
তোদের কাছে নাহি কিছু চায় ॥ 


যদি পঞ্চেন্দ্রিয় নাহি দিত। ২৩৪ 
তবে বল বলরাম, পূর্ণানন্দ-গুণধাম, 
রূপ রস কিনে আত্বাদিত ॥ 


্ ক এ র 


তখন, কাঙ্গালিনী আবার কাহিনী বলিতে লাগিলেন-- 


গুন সখি পরে, কহিলাম তীরে, 
অভিমানে হয়ে অন্ধ। 


" ডাকিলে তোমায়, উত্তর না পাই) 
এ বড় মনেতে ধন্ধ ॥ 


পরম দয়াল। তুমি ছির কার, 


নিঠুরের কান্জ কর। 
১২ 


৯০ শ্রীকালা্টাদ-গীতা । 


কানদিয়া ডাকিলে, উদ্দেশ না মিলে, 
বধিরের মৃক্তি ধর ॥ 


ডাকি শত বার, নাহি এক বার, 
পাই তুয়৷ নিদর্শন । 


না ডাকি যখন, কর আগমন, 
চঞ্চল তোমার মন ॥" 


তখন-_ 
দুটি করে ধরি, বলিলেন হরি, 


“মোরে কত ডাকিয়াছ। 


দেখ! ন! পাইয়া, প্রাণ উাড়িয়া, 
কতই না! কানদিয়াছ। 


অপরাধী আমি, ক্ষমা কর তুমি, 
এমন আর না হবে। 


আমারে দেখিতে, সাধ হ'লে চিতে, 
তখনি আমারে পাবে ॥” 


এ কথা শুনিয়া) বিকল হইয়।, 
ভাবিলাম মনে মনে । 


দুঃখ বিমোচন, বাসনা পূরণ 
হল মোর এত দিনে ॥ 


৪.৬ 


৩ 


দ্বিতীয় সখীর কাহিনী । ৯১ 


'্সহলাদে গলিয়া) চরণে পড়িয়া, 
কোটিবার প্রণমিনথ। 


মলিন বদনে, চাহি লুকাইল, 
আমি মনাননদে রম ॥ ১ ২৬৪ 


ঈঁ ৪ গু এ 


ডাকিলাম কোথ৷ জগন্নাথ ! 
লুকায়ে ছিলেন ভরি, আইলেন দয় করি, 
দাড়ালেন আমার সাক্ষাৎ ॥ 


মনানন্দে প্রণমিন্থ পায়ে । 
বলিলাম “ নাথ শুন, নাহি কোন প্রয়োজন, 
ড|কিম্তু নে পরীক্ষ। লাগিয়ে ॥” 


পর দিন ডাকি উচ্গৈহস্বরে। 
আবার করুণা করি, আগে দীড়ালেন হরি, 
প্রণমিন জুড়ি ছুই করে 


হেন মতে ডাকি বার বার। ২৭০ 
ডাকিলে মাত্রতে আমি, সেই ত্রিলোকের স্বামী, 
ঈাড়ান আসি আগেতে আমার ॥ 


্্ ঈ ঈ 


'হেন মতে তারে ডাকি মাত্র পাই। 
তখনি তা" মিলে . যাহা,আমি চাই ॥ 





৯২ | শ্রীকালাটাদ-গীতা ৷ 


লোন্তের সামগ্রী 
ক্রমেতে বাসনা 

যাহা চাব পাৰ 

ক্ষয় হয়ে গেল 


দেখিব শ্রীমুখ 
আগে ভাদিতাম 


. দেখিবার সাধ 
দরশন সখ 
কখন বা তাক 
আগেতে আইলে 


ডাকিলে আসিবে 
ডাকিতে বাসন! 
বাসন! যে গেল 
শয়নে যাপন 
সারা দিন রাতি 
নয়ন মুদিয়া 
আগে ডাকিতাম 
ভাকিতেও এবে 


শ্রীহরি সহায়ে 
হুঃখ নাহি মলে 


সার ন।1 রহিল। 
কমিতে লাগিল ॥ 


মনেতে ধারণ! । 
সকল বাসন! ॥ 


মনেতে হইলে। 
আনন-হিল্লোলে ॥ ২৮৯ 
ক্রমে ঘুচে গেল । 

আর না রহিল ॥ 

আঁখি মুদে ডাকি। 

নাহি মেলি আখি॥ 


জানিয়ে নিশ্চয়! 
হৃদয়ে না হয় ॥ 


আইল অলস। 


_ রজনী দিবস ॥ 


ঘুমাইতে নারি। 
ভূমে থাকি পড়ি ॥ ২৯ 
তারে নিতিনিতি। 
না হয় প্রবৃতি॥ 


ভয় গেছে দুরে। 
আঁখি নাহি ঝুরে ॥ 


| দ্বিতীয় সখীর কাহিনী । 


হাসিতে কান্দিতে 
মরণ বাচন 


রী 


_ এক দিন মনে 
ডাকি নাই তারে 


ডাকি তারে হাই 
অমনি দেখিনু 


নয়ন মেলিন্ 
আমার অগ্রেতে 


দেখিয়। ত্ধধন 
« কেনতুমি মোর 


আমি তব দাসী 
আমার সম্মান 


ইহাতে শ্রীহরি 
কহিলেন মোরে 
তুমি মোরে ডাক 
আমি আজ্ঞাবহ 


তাহাতে ধঁড়াই 
ফেন ছুঃখ তুমি 


কিছু নাহি পারি। 
সমান হামারি ॥ 


্ 


আচম্বিত হ'ল। 
আমি বহু কাল॥ 


তুলিতে তুলিতে । 
আমার অগ্রেতে। 


দেখিলাম হরি। 
কর-যোড় করি॥ 


কহিলাম তারে। 
আগে যোড়-করে। 


তুমি মোর স্বামী । . 


কেন কর তুমি ॥” 


ঘাড় হেট করি। 
অতি ধীরি ধীরি॥ 
এসে থাকি আমি। 
প্রভু যে সেতুমি॥ 


আমি যোড়-করে। 
গাইছ অন্তরে ॥ 


৩ 


৩১৬ 


শ্রীকালাাদ-গীতা | 


ইহা শুনি আমি 


কর-যোড়ে কণনু 


* শুন প্রভূ তুমি 
একে মরে আছি 


তিনি চলি গেলে 
সমান আমার 


ইহা হতে মোর 
এরূপ জীবনে 


জীব সৌভাগ্যের 
দয়াল শ্রীহরি 
আবার ডাকিব 
এরূপ জীবন 
মরিব মরিব- 
নির্বাণ মুফতি 
ইহাই বলিতে 
বছুদ্িনপরে . 


হৃদয় কপাট 
'ষে মাত্র খুলিল 


পানু লঙ্জা অন্তি। 
করিয়। মিনতি ॥ 


ওরূপ কর না। 
দিও না যন্্রণী ॥৮ 


ভাবিনাম মনে। 
মরণ বাচনে ॥ 


মরণ সে ভাল।॥ 
হুঃখ চিরকাল ॥ 


যাহা হয় সীমা । 
দিয়াছেন আমা ॥ 


মাগিব এবার। 


সহে নাআমার ॥ 


হইব নির্ববাণ। 
দেহ ভগবান ॥ 


হৃদয় দ্রবিল। 
নয়নেতে জল ॥ 


দৃঢ় বন্ধ ছিল। 
তরঙ্গ উঠিল ॥ 


৩২৩ 


৩৩৪ 


দ্বিতীয় সখীর কাহিনী । ৯৫ 


হাঁনাথ! বলিয়! 
অচেতন হয়ে 


্ % 


' বহুক্ষণ পরে 
কি জানি কেন যে 


দেখি শিওরেতে 
সকরুণে মোরে 


উঠিয়া তখন 
বলিলাম, « প্রভূ ! 


স্থখে রেখেছিলে 
তোমা উপদেশ 


কিসে ভাল, কিসে 
তবু বর মাগি 
এবে এই মাগি 
দেহ বর যাহ! 


“তথাস্ত তথাস্ত” 
বলি অদর্শন 


কি বর পাইন 
কি বর পাইন 


ভূমিতে গড়িন্থ। 
পড়িয়। রহিম ॥ 


০ 


মেলিন্ু নয়ন। 
পুলকিত ম্ন'। 
শ্রীহরি বসিয়ে। 
রয়েছেন চেয়ে ॥ 


পড়িন্ু চরণে। 
ক্ষম দীন জনে ॥ 


ভাল ন। লাগিল। 
দিতে রুচি হল. ॥ ৩৪০ 


মন্দ, নাহি জানি । 
লইন্্ আপনি ॥ 


তুয়! রাঙা পায়। 
তব ইচ্ছা হয় ॥” 


বলিলেন নাথ। 
হলেন হঠাৎ ॥ 
নারিম্থ বুঝিতে । 
লাগিন্ ভাবিতে ॥ 


৯৬ প্রীকালা্টাদ-গীতা | 


শেষে বিচারিক 

কি বরপাইন্ 
ইহা! ভাবি মনে 

" দেখা দাও হরি 
ন৷ এলেন হরি, 
বার'বুর ডাকি 
রাম কৃষ্ণ হত্র 

মৃহ স্বরে ডাকি 


দিবা নিশি ডাকি 
আর ত দেখিতে 


তারে হারাইয়া 
দিবা নিশি এবে 


কহে বলরাম 
জীব হিত লাগি 


তাহারে ডাফ্কিব। 
বুঝিয়া লইৰ॥ ৩৫৪ 


ডাকিন্ু তাহারে। 


ডাকি উচ্চিঃস্বরে॥ 


ইথে হলো ভয়। 
“ কোথা দয়াময় ॥ 


দেখা দাও মোরে” 
ডাকি উদৈ; স্বরে ॥ 


কাতর অন্তরে। 
ন! পাই তাহারে । 


আন্ধার তুবন। 
করি অন্বেষণ ॥ ৩৬৪ 


শুন কাঙ্গালিনি। 
সুচুল্লভ তিনি ॥ 


তৃতীয় সখীর কাহিনী । 


কুলকামিনী। 


"শা কী 


শৈশবে বিবাহ, নাহি চিনি নাথ, 
কাণে শুনি নাহি জানি। 


যৌবন অস্কুরে, মনে হ'ল তারে, 
কিসে পাব 'অন্ুমানি ॥ 


পতি পরদেশ, না জানি উদ্দেশ, . 


আমি ভাসি নিরাশ্রয়। 


ভরণ পোষণ, করে কোন জন, 
কিসে ধর্ম রক্ষা হয়॥ 


খেলায় ধুলায়, কভ্‌ ভুলে যাই, 
রয়ে রয়ে মনে পড়ে। 


খেলা ফেলি যাই, বিরলে লুকাই, 


নিরাশে পরাণ উড়ে । 


৯১৩ 


৪৮ 


উপবাঁপ করি, 


পুরুষ প্রবল, 


. ছিটা ফোটা দিয়া, 


শ্রীকালার্টাদ-গীতা৷ | 


লজ্জা পরিহরি, স্থধাই সবারি, 
নানা জনে নান! বলে। 


কি বুদ্ধি করিব, কোন পথে যাব, 
কেমনে মিলিব কুলে ॥ 


কেহ বলে মোরে, তোর প্রাণেশ্বর, 
মন্ত্রৌধধে বশ হবে। 


বিবিধ প্রক্রিয়া, দিল শিখাইয়া, 
তাই 'করি নিশি দিবে ॥ 


মুখে মন্ত্র জপ করি। 


যোগাপনে বসি, 
মনেও রাখিতে নারি ॥ 


পড়িবারে যাই, মন্ত্র ছুটে যায়, 
কত কথা পড়ে মনে। 


পুন ভাবি পতি, নহে সর্প জাতি, 
মন্ত্রে বশ হবে কেনে? 


আমি ক্ষুদ্র নারী, 
সে যে স্বামী আমি দাসী। 


তাহারে বান্ধিব) 
মনে হলে আসে হাদি 


8 
শরীর গুখাল,” 


কত ক্রিয়া করি, 


২6 


তৃতীয় সখীর কাহিনী । 


কেহ শিখাইল, দিবস রজনী, 
তার নাম মুখে বল। 

ডাকিতে ডাকিতে, ত্বরিত আসিবে, 
শুধু বল “হরি বোল।” , 


নাম জপ করি, বদন শুখায়, 
দায়ে ঠেকি নাম লই। 


জপিতে জপিতে, পুনঃ পুনঃ হেরি, 
কত বাকি আছে তায় ॥ 
আবার কখন, ংসারে মগন, 
অভ্যাদেতে নাম লই। 
তার নাম লই, আন কথা কই, 
সতীত্বে কলঙ্ক হয়॥ 
তার নাম নিব, হুদয় দ্রবিবে, 
তবে ত চরণ-দাসী। 
শুষ্ক নাম নিতে, ভর বাসি চিতে, 
অপরধ মনে বাসি ॥ 
নিয়ম করিয়া, নাম, নিতে নারি, 
যবে ভাল লাগে লই। 
বসিয়া বিরলে, প্রাণনাথ. লনে, 


মনে মনে কথা কই॥ 


১৪০০ শ্রীকালাাদ-গীতা । 


না পাই উত্তর, তবু সুখে ভোর, 
পতি চিন্তা বড় মধু। 

“ নিরাশয় ভাসি, মনে কর দাসী, 
কোথা অশরণ বধু ॥* | 

মনে মনে বলি__ 
' লোকে বুঝায়, নাহি বুঝে মন। ৷ 
যারা আসে বুঝাইতে, কেন্দে বুলে পথে পথে, 
তারা ছুঃখী আমারি মতন ॥ 


আছ কি না আছ, আমায় বল। 
একটি বার কথ! বলে, অনায়ামে যেও চলে, 
দেই কথা করিব সম্বল ॥ 


যদি কোন নিদর্শন গাই। 
সব ছুঃখ সয়ে রব, আর ত্যক্ত না করিব, 
শত বর্ষ রব পথ চাই। 


এক বার কও ছুট! কথা। 
কবে আমি স্থির হব, আর কত দোল খা*ব, 
আকাশে বান্ধিয়া আশালত ॥ 

৬ সং ঈং গু 
আইল সঙ্গিনী, হাদি মোরে ৰলে, 
| "কি ভাবিছ মনে মনে। 
গতির, উদ্দেশ, পেয়েছ কি ভাই, 

এসেছিল কোন দিনে?” 


৭৬ 


তৃতীয় সখীর কাহিনী | 


আর কোন জন, করে জ্বালাতন, 
বলে “ কেবা কার পতি। 


জ্ঞান যবে হবে, তখনি জানিবে, 
ও সব মনের ভ্রান্তি ॥৮ * 


আমি বলি, “ ভাই, আমি ভজি তায়, 
তোর তাহে কিবা ক্ষতি। * 

সে জ্ঞানেতে মোর, কিবা লাভ হবে, 
যদি নাহি মিলে পতি ॥ 


থাকে বা না থাকে, পাই ব| না পাই, 
রব তার অন্বেষণে । 


যোগিনী হইয়ে, কুগুল পরিয়ে, 
বেড়াইৰ বনে বনে ॥ 


যদি তারে পাই, জুড়াব হৃদয়, ' 


তাপিত আমার হিয়া।. 


না পাই তাহারে, অধিক কি হবে, 
যেন আছি রব তাই।» 


সং না ঈ ঈ 


আবার-_ | 


বিরলে যাইয়া, কান্দি ফুকারিয়া, 
“এম এস প্রাণেশ্বর | 


১০১ 


৮০ 


৮8 


শ্রীকালাট্টাদ-গীতা | 


ত্রমিয়া কাতর, একাকিনী চির, 
দেখা দাও একবার ॥' 


স্থবেশ করিয়া, মিন্দুর পরিয়া, 
পথে যেয়ে বসে থাকি। 


চাহিয়া চাহিয়া, কান্দিয়া কানদিয়া, 
আধার হইল আখি ॥ 
আঁচন্র-প্রাতিয়া, ভূমেতে শুইয়া, 
কান্দি আমি শৃন্ত ঘরে। 
দেখিনু স্বপনে, যেন কৌন জনে, 
আমা আলিঙ্গন করে॥ ১৪৯ 
ক | রগ ঁ রর 
স্বত। 
তড়িতের মত এলো যে দে জন। 
বাহু পসারিয়।! চুমিল বদন ॥ 


হদয়ে ধরিল অতি অল্প ক্ষণ। 
নয়ন মেলিতে হল অনর্শন ॥ 
ঘুমের আবল্লি নয়ন বিভোর। 
লখিতে নারিন্ু মোর চিতচোর॥ 


কয় দিন রন গাগল মতন । 
বঝািত নাবিন্ সভা কিদ্পন ॥ 


তৃতীয় মৃধীর কাহিনী । ১০৩ 
ষবে সত্য ভাবি আনন্দ উলে। 
মিথ্যা ভাবি যদি ও ভাসি আখি জলে ॥ ১১০ 
এ স সং রং 
স্বামীর সংবাদ প্রাপ্তি। 
কে জানে সে মন, মেই অশরণ) 
করিল স্মরণ মোরে। 


বুঝি কোন দিন, মোর ছুঃখ কথা 
বলেছিল কেহ তারে॥ 


করিল স্মরণ, বিচিত্র বসন, 
সিনুরের কৌটা দিয়!। 


বিবিধ গহনা, মুকুতার মালা, 
দিল মোরে পাঠাইয়া ॥ 


কলম কাগজ, পড়িবার পুথি) ' 
পাঠায়েছে সেই সনে। ১২০ 


লিখিতে পড়িতে, হইবে আমায়, 
বুঝিলাম মনে মনে ॥ 


পুন ভাবি মনে, পাঠালো দে জনে, 
তাহার প্রমাণ কই। 


কিবা প্রবঞ্চনা) করে কোন জন, 
পাঠালে। দে নাম লই॥ 


১০৪ শ্রীকালার্টাদ-গীতা! | 


আইল সঙ্গিনী গণে। ঞ 
কেহ বড় সুখী, কেহবা বিমুখী, 
নানা কথা নান! জনে ॥ 
কেহ, ধন্য বলে, কেহ হাদি বলে, ১৩০ 
কৃত্রিম ভূষণ তব। 
পাঠাইবে তোরে, কেহ হেন নাই, 
তৈয়ারি তোমার সবৰ॥ 
শুনি সব কথা) কভূ পাই ব্যথা, 
কভু উড়াইয়া দেই। 
আপনার ছুখ, সঙ্গিনীর সনে, 


বিরলে বিয়া কই॥ 


্ ঈ ৬৬ সং 


পুঁথি খুলে দেখি, পাঠায়েছেন মোরে, 
ছুই খানি ভাগবত |» 


শ্ীচরিতামূত, আর চন্ত্রামৃত, ১৪০ 
লোচন নাটক গীত ॥ 





$ ্ীমত্তাগবত, এউ্চৈতন্যভাগবত, কবিরাজ গোস্বামীর ্রচৈতগ্ত- 
চরিভামৃত, প্রপ্রবোধানন্দ নরস্বভীব চন্দ্রাযত, ঠাকুর লোচন দাসের 
ঘ্চেতন্তমঙ্গল, কবি কর্ণপুরের প্রগৈতন্চন্োদয় নাটক, জন্নদে গোস্বামীর 
জীগীতগোবিদ্ন, এবং রায় রামাননের জগন্নীথ বল্পত লাটক। 


তৃতীয় সধীর কাহিনী । 


পড়িতে বুঝিতে খুঁজিতে খুঁজিতে, 


অতি হুল্স বে লেখা । 
ছু” ছত্র মাঝারে, লুকায়ে লিখেছে, 
তার লিপি পান্ধু দেখা ॥ 
রর ৫ স ৫ 
মধুর ভগিনী, নব অঙ্গে মোর, 
ভূষা পরাইয়! দিল। 
« দর্র্ণ লইয়া, মুখ দেখ ভাই, 


রূপ তোর ফিরি গেল ॥” 


সীথায় পিন্টুর, হাসিয়া সে দিল, 
বলে “চিহ্ন দিন তোরে। 


আজ হ'তে তুই, তাহারি হইলি, 
যুগে যুগে ভজ তারে ॥” 


লজ্জা-বন্ত্র দিয়া, বদন ঝঁ(পিল, 
বলে, “ আজ হ'তে তোরে। 

কুটি করিতে, নারিবে ছুইতে, 
ষক্ষ রক্ষ কিবা নরে।॥” 


চে রং 


লুকাইয়। লিপি লিখিল সে জন। 
বুক ছুর ছুর আনন্দে মগন ॥ 
১৪ 


১০৫. 


৯৫০ 


শ্ীকালা্টাদ-গীতা । 
সত্য কি তাহার হস্তের লিখন। ১৬০ 
কিবা! মোরে কেহ করিছে বঞ্চন ॥ 
ইহাতে নয়নে ঘন বারি গড়ে। 
অমনি সন্দেহ সব যায় দূরে ॥ 
আমারে গ্রাণেশ স্মরণ করেছে। 
পিরীতি পত্রিকা লুকায়ে লিখেছে ॥ 
কি মধুর লিপি লিখিয়াছে মোরে । 
চুদ্বিয়া লুকান্ধ হৃদয় মাঝারে ॥ 
লিখেছে পত্রিকা . এমনি ভাবেতে। 
কত কাল দেখ। শুন! তার সাথে ॥ 
তিনি মোর জন এ কথা স্বীকার। ১৭৪ 
করেছেন পুথি মাঝে বার বার ॥ 
ও সং ৯ ১ 
স্বামীর পত্র। 
“যাইতে না পারি এই কয় ছত্র। 
« পাঠান্থ তোমারে উপদেশ পত্র ॥ 
“চাহ অলঙ্কার পাঠাব তোমারে। 
“যদি চাহ মোরে যাইব সত্বরে ॥ 
« তেমন হইব যেমন হইবে। 
« যেরূপ বাঞ্থহ দেনূপে পাইবে ॥ 


তৃতীয় সখীর কাহিনী । 


«“ যখন দেখিতে 
«“ তখন নিশ্চয় 


« বৃহ দিন হ'ল 
“ আবার মিলিতে 


« কি তোরে লিখিব 
“ ক্রেমে ক্রমে মোরে 


মধু হতে মধু 
ঘুচিল আন্ধার 


তবে কি সেজন 
আম! প্রতি এত 


এতই আনন্দ 
বাহু তুলি নাচি 
রা চি 


সঙ্গিনী আইল 
বলে, “ এই ত পেলি 


চাহিলে এখনি 
আমি বলি, "ভাই 


« ভাবি দেখ সখি 
" যেমন হইব 


ব্যাকুল হইবে। 
দেখিবারে পাবে ॥ 


ছিল পরিচয় । 
চঞ্চল হৃদয় ॥ 


কি তুই বুঝিবি। , 
জানিতে পারিবি ॥” 


এ পত্র পড়িয়া । 
দ্রবি গেল হিয়া ॥ 


প্রভূ মে আমার। 
মমত৷ তাহার ? 


হাদয়ে উঠিল। 
বলি হরি-বোল ॥ 


ঁ ্ 


লিপি দিন্ু হাতে। 
তোর গ্রাণনাথে ॥ 


পাবি তারে সই।” 
চাহি তারে কই? 


গুঢ় অর্থ পাবে। 
দে তেমন হবে ॥ 


১০৭ 


১৮০ 


১৯০ 


১৮৮ শ্রীকালা্চাদ-গীতা | 


“আমি ত মলিন গ্রনুরে ডাঁকিলে। 
" গায় ছাই মাখি.  আদিবেন চলে। 
« আমি ত নিগুণ ডাকি যদি এস।” 
« গতি তবে পাব নিগুণ পুরুষ ॥ 
“ পতি নাহি চাহি আগে সাধি ব্রত। 
« সর্বাঙ্গ স্ন্দর করি প্রাণনাথ॥ 
« মধুর হইব পতি মধু হবে। 
 * সুন্দরী হইলে সুন্দর মিলিবে॥” 
চা কী নঁ এ 
তখন_ * 
বিরলে বসিয়া, শ্রীমুখ লিথিয়া, 
চিত্র নিরীক্ষণ করি। 
কখন চরণ, আকি ভক্তি ভরে, 
তাহে লুটাইয়া গড়ি। 
কথন কুৎসিত, যদি হয় ছবি, 
হুখ পেয়ে মুছে ফেলি। 
আঁকি আর মুছি, মুছি আর আঁকি, 
দিব! নিশি এই কেলি॥ 
মোর প্রাণনাঁথ, আঁকি মনোৌমত, 


. মনোমত সাজাইয়ে। 


২১৪ 


তৃতীয় স্খীর কাহিনী । 


সম্ুখেতে রাখি, আখি ভরি দেখি, 
এক দৃষ্টে খুকি চেয়ে ॥ 


দেখিতে দেখিতে, ভাব উঠে চিতে, 
এ সংসার ভূলে যাই। ' 


যেন মেই ছবি, জীবন পাইয়া, 
সপ্রেম নয়নে চায় ॥ 
করুণ নয়নে, হেরে মোর পানে, 


এই ভাব উঠে প্রাণে । 
তার মুখ কথা, শুনিবার তরে, 
চেয়ে থাকি তার পানে ॥ 


কথা নাহি কে, চুপ করি রহে, 
ইথে পাই ছুঃখ অতি। 


ভাবি মোর সনে, কথ! কবে কেনে, 
আমি অতি মুটুমতি ॥ 


করি যোড়-কর, বলি, « প্রাণেশ্বর, 
মোরে ছুটি কথ! বল। 


তুমি প্রাণনাথ, তোমার আশ্রিত, 
তুয়া দাসী চিরকাল ॥৮ 


০ ১ ক 


১০৪৯ 


২২৬ 


২৩০ 


“গি শ্রীকালা্টাদ-গীতা। 


আইল সঙ্গিনী, কহে হাদি হাঁসি, 
“জব [কিতেছ, প্রাণেশ্বর। 


কিবা তার রূপ, কিবা তার গুণ, 
* কৃত বড় তোর বর।॥” 
আমি-_: , 
“যেমন আকিব, সেই মত পাব) 
তিনি লিখেছেন মোরে। 


দেখ দেখি ভাই) কেমন এঁকেছি, 
মনে ধরে কিনা ধরে॥ 


মোর প্রাণেশ্বর, নবীন পুরুষ, 
শুন কহি কাণে কাণে। 


বদন চন্ত্রম!) পূর্ণিমার শশী, 
সদ! হাদি সে বয়ানে ॥ 


গলে বন-মাল।, ক্ষীণী মাঝ! খানি, 
কমল নয়নে চায়। 


নাসিক! ললাটে, অলক] শোভিছে, 
পরাণ কাড়িয়! লয়॥ 

শ্রীতঙ্গ বহিয়া) লাবণ্য ঝুরিছে 

| সর্ব সঙ্গে শুধু মধু” 


তৃতীর সধীর কাহিনী । ১১১ 


প্রশ্ত হৃদয়ে, " বলা?য়ে জুড়াবে, ২৫০ 
সেই কালাষ্দ বধু। 


আবার বলিল।ম-- 
রাগিণী আলেয়া! । 
কি কব বন্ধুয়ার কথা, আমি কি তায় দেঘেছি নয়নে। 
বিরলে বসিয়া তারে, যতনে আঁকি মনে মনে ॥ 
তিনি নাকি পরম সুন্দর, লোক মুখে শুনেছি শ্রবণে। 
অভাগিরে মনে করে, যদি আসেন মোর ঘরে, 
রূপ গুণ ক'ব তোর সনে॥ 
ং রর সং রর 
বকুল ফুটেছে, বসিনু তলায়, 
পন্প-দল করে নিয়া । 


নয়ন অগ্রন, নিহারে গুলিয়া, 
লিখিনধু সে কালি দিয়া ॥ ২৬০ 


রং ও ্ 


কুল-কামিনীর পত্র। 


সখী সনে বনে বুলি, মনানন্দে ফুল তুলি, 
কত বা গাথিব আর মালা। 


গাথি মালা তুমি নাই, ফেলে দিই যমুনায়, 
দিবানিশি করি এই খেলা। 





১১২ শীকালাষা-ীতা | 


পেতেছিন্ু ্ রং -শহ্যা। গ্। 
জাল্লিয়া মোমের বাতি, জাগি পোহাইনু রাঁতি, 
বিফল এ সব মোর সজ্জা ॥ 


এস নাথ ছাড় চতুরালী। 
যা” চাহিবে তাহা দিব, কৃপণত! না করিব, 
' দিবা নিশি ছুই জনে কেলি॥ ২৭০ 


মোর নৃত্য দেখিবারে চাও? 
আধ সে বদন ঢাঁকি। নয়নে নয়ন রাখি, 
নাচিব, ত্যজিয়া লাজ ভয়॥ 


যদি ঘুমে ঢুলু ছুলু আঁখি। 
আঁচলে বাতাস দিব, উপন্তাম গুনাইব, 
উরু পর শির তব রাখি॥ 


আসে পাশে রসের বালিম। 
হৃদয় মাঝারে খো'ব, আদরে ঘুম পাড়াইব, 
মিটাইও অঙ্গের আলিম্‌॥ 


রঃ রর শাঁট 
_ বিদেশীর আগমন। 
(তখন) এল কোন জন কেহ হয় তার। ২৮০ 


পিত। ভ্রাতা বন্ধু কিতারকিস্কর॥ 


জিজ্ঞাসিলে বলে শুধু আমি তাঁর । 
নাহি পাই কান পরিচয় আর ॥ 


তৃতীয় দখীর কাহিনী । ১১৩ 


মর্বদা আমার 
প্রাণনাথ কথা 


যদিও সদাই 
বদন তাহার 


আমারে কহিল 
থড়ই নিঠুর 

নিজ জন প্রতি 
বিবিধ যন্ত্রণা 
শুনিয়া এ কথা 
চির দিন আশা! 
তবে কি কেবল 
জনমিস্তু মুই 
তবে কি আপন 
অদৃষ্টের আোতে 


কাতর হইয়। 
কহিমু বিধিরে 


“সের হাতে 
কোন্‌ অপরাধে 


অবল! রমণী 
কে রক্ষিবে মোরে 
১৫ 


| সাথে নাথে রয়। 
€মার সনে কয়॥ 


রহে সাথে সাথে। 
ন। পাই দেখিতে ॥ 


«“ গুন বিরহিণী। 
তোর শ্বামী যিনি ॥ 


করে অত্যাচার । ২৯ 
দেয় বারে বার ॥৮ 


স্থথের স্বপন। 
ভাঙ্গিল তখন ॥ 


হুখের লাগিয়া। 
ধরাতে আসিয়া? 


মোর কেহ নাই। : 
ভাষিয়৷ বেড়াই? 

উঠিনু দড়ায়ে। 

ছু” কর জুড়িয়ে ॥ 

মোরে সপে দিলি। ৩** 
এ ভবে আনিলি? 


নিঠুরের হাতে। 
সে ভাঙ্গিলে মাথে? 


১১৪ _ জ্রীরালাটাদ-গীতা । 


্বামীবই আর 


যাব কার কাছেষ্ক 


কিসের লাগিয়া 
কীাদিয়। কাঁতরে 


সখী পাশে বসি 
কহিতে লাগিল 


“ তের প্রাণথনাথ 


নিদয়, দেখায় 
তোকে যা! লিখিল 
যেমন হইবি 


শুনিয়া) আশ্বাস 
ছুঃখ আর কারু 


দয়ালু হইলে : 
ভবে পতিব্রতা 
কহে দেই জন 
তোর স্বামী হয় 
কুরূপিণী তুই 
তোমা হতে ভাল 
এ কথা গুনিয়! 
ধুইলাম ন্মঙ্গ: 


কে আছে আশয়। 
স্বামী নিরদয় |. 


করিলি ত্জন ।” 

হন অচেতন ॥ 

শিয়রে সে জন । 

মধুর বচন ॥ 

নিঠুর মেনয়। ৩১০ 
কিস্ত প্রেমময় ॥ 


ভুলি না যাইবি। 
তেমন পাইবি 1৮ 


পাইলাম মনে । 
নাহি দিব প্রাণে ॥ 


দয়াল পাইব। 
ধরম সাধিব ॥ 


“ পতিব্রতা শুন। 
ভুবন মোহন ॥ 


তোরে নিবে কেন। ৩২০ 
কত তার গণ ॥৮ 


কানিন্থু বিকলে।' 


নয়নের জলে ॥ 


তৃতীয় সধীর কাহিনী । ১১৫ 


মলিন বলিয়। 
তবে কে আশ্রয় 
হাদিয়। কহিল 
আদরে রাঁখিৰে 
ইহাতে মনেতে . 
কান্নায় আবার 
(কোন নিজ জনে 
কে আসি তাহারে 
রহু দিন কান্দি 
অবিরত ধার 


 সর্ধবা্ন মলিন 
অন্তরে বাহিরে 


সেসব, শোকেতে 
আখি-বারি রূপে 
ঘধন অধীর 
মোরে শান্ত করে 
এই মত মোর 
ক্রমে ক্রমে মন 
তখন কহিল 
দেখাব তুহারে 


পতি ত্যাগ করে। 
*দিবে আর মোরে ? 


“ ভাল বে'সো তারে। 
হৃদয় মাঝারে ॥” 


গৌরব হইলে।, 
কটু কথ! বলে ॥ 


বাসিতাম ভাল। ৩৩০ 


 হরিয়া লইল ॥ 


শোকের লাগিয়া! । 
পড়ে আখি দিয়া ॥ 


ৃদয়েতে তাপ। 
কত মোর পাপ॥ 


দ্রবীভূত হ'ল। 
বাহিয়া চলিল ॥ 


বড় হয় হিয়ে। 

মধু কথা কয়ে॥ 

কত দিন গেল ৩৪০ 
কিছু শান্ত হ'ল ॥ 

“ চল মোর সাথ। 
তোর প্রাথনাথ |. 


২১৬ 


শ্রীকালা্ঠাদ-গীতা । 


আনন্দে চলিন্থু 
কাটা বনে ফেলি ' 


সর্ব অঙ্গ ক্ষত 
বলে “পা"র কাট। 


ক্হিলাষ আমি 
ভুলিব না আর 
যমুনায় যাই 
গহ্বর করিয়া 


পড়ে ব্যথা পাই 
হাসে দীড়াইয়। 


ফাকি দিয়! গুন 
কপ! করি ধরি 


আমি যদ্দি কান্দি 
তাহে দুঃখ নাই 
এই মত রঙ্গ 
কখন দারুণ 
আবার দেখিয়! 
তার প্রতি ধায় 


সাবার কথন 
কাণে কাণে বলে 


বনে লয়ে গেল৷ 
কোথা পলাইল ॥ 


আইলাম ঘরে । 


দিব বার করে ॥” 


« আর কাজ নাই। 
তোমার কথায় ॥” 


ঝারি লয়ে কাকে । ৩৫০ 
সেই পথে রাখে ॥ 


ঝারি ভেঙ্গে যায়। 
হাতে তালি দেয়॥ 


কুপে ফেলাইল। 
পুনঃ উঠাইল ॥ 
অঙ্গে ছুঃখ গাই। 
হাসিয়া উড়ায় ॥ 
করে ফোর সনে। 
ক্রোধ হয় মনে ॥ 


সরল ব্যাভার। ৩৬৯ 
অন্তর আমার ॥ 


ধরে মোর করে। 
“ভজহ আমারে ॥” 


€ 


তৃতীয় সখীর কাহিনী । ১১৭ 


রাগ আমি করি 
দুরে দূরে রহে 
দুর্বল! রমণী 
বিভীষিক! দেখি 
স্বামী নিকদেশ 
মোর রক্ষা লাগি 
এ সব দেখিয়া 
পুন ভুলি যাই 
এক দিন দেখি 
মুছ স্বরে কান্দে 


সব কথা কাণে 
যেন আধ বোলে 


কিছু নাহি জানি 
ক্ষণেক বিলম্বে 


তার ভাব দেখি 
ভাবিলাম আজ 


কহিলাম তারে 
«“ পতি কাছে মোরে 


জানিলাম মনে 
বল পতি মনে 


পলায় সে ত্রাসে। 
নিকটে না আসে ॥ 


পায়ে পায়ে ভয়। 
প্রাণ উড়ি,যায় ॥ 


সে জন রয়েছে। 
সদা কাছে আছে ॥ 


ক্রোধ দূরে যায়। ৩৭৪ 
তাহার কথায় ॥ | 


আড়ালে বসিয়া! 
কাতর হইয়া ॥ 


নাহি প্রবেশিল। 
মোর নাম নিল ॥ 


কিবা তার মনে। 
মিলিল মু নে ॥ 


চিন্তিত হৃদয়। 
লব পরিচয় ॥ 


বিনয় করিয়।। ৩৮৪ 
চল গে! লইয়া ॥ 


তুমি মোর সখা । 


কিসে হয় দেখা ॥” 


১১৮ শ্রীকালা্টাদ-গীতা। 


বলিল আমারে 
তোর প্রাণের 


ভাবিতে.ভাবিতে 
দেখি কত লোক 


ইতি উত্তি চাই 
আননে হৃদয় 


দেখাইয়া! বলে 
তাহারে দেখিয়। 


হাড়মালা গলে 
নিরাশ আগুণে 


হাসিয়া কহিল, 
পতি দেখে ভয়ে 


আমি-- 


উহারে দেখিলে 
হৃদয়ে ধরিতে 


প্রাণেশ্বর হবে 
অমিয় সাগ্রর.. 


ইনি গুরু ধন. 
বল বল যোর.. . 


“ লব তার কাছে। 
যেথ! লুকি আছে” 
গেন্ুু তার সাথে। 
বসিয়া সভাতে ॥ 


পতি দেখিবারে। 
ছুর ছুর করে॥ 


« ওই তোর পতি।” ৩৯০ 
ভয় পান্নু অতি॥ 


ভম্ম মাথ! গায়। 
শুধালো হৃদয় ॥ 


« অপরাধ কৈলে। 
নয়ন মুদিলে?” 


ভক্তির উদয়। 


মনে ভয় হয়॥ 


হৃদয়ে ধরিব। 


মাঝারে ডুবিব ॥ 


দেখে ভক্তি হয়। . ৪০০ 
প্রাণনাথ কই ॥ .. 


তৃতীয় নখীর কাহিনী। 


তিনি--. 
«“ ভাল বলিয়াই 
স্বামী গজ মুখ 


, পরম জুন্দর 
নয়ন তরিয়। 


ছুঃখেতে কহিষ্থ 
মানুষে গজেতে 


গজের যে রূপ 
মানুষ কেমনে 


দেখিব যখন 
উথলিবে প্রাণে 


ইহাতে কহিল 
“ কোথ। পাব তোর 


পতি দেখ চেয়ে ” 
অনেক রমণী 


কেহ দশতৃজা 
কেহ উলঙ্গিনী 


আমি কহিলাম 
«রমণী বমণী' 


১১৪ 


ওই দেখ চেয়ে। 


আছেন বসিয়ে ॥ 


সুবলিত দেহ। 
পতি মুখ চাহ্‌।” 


« গুন মহাশয়। 
প্রীতি নাহি হয় ॥ 


করিণী বুঝিবে। 
সে রূপে তুলিবে ? 


পিয়া মুখ চন্দ। ৪১৪ 


কেবল আনন ॥” 


ব্যঙ্গ করি অতি। 
মনোমত পতি ? 


দেখাল আমারে । 
সতার মাঝারে ॥ 


কারু হাতে বীণা । 
বিকট দশন! ॥ 


বিরস্ত জদয়। 
মিলন কি হয়? 





৯২০ 


শ্রীকালাটাদ-গীতা। | 


এরা হবে মোর মাতা কি ভগিনী । 
কেহ দিদিবুড়ি । কেহবা নঙ্গিনী॥ 


প্রাণ কান্দে মোর পতির লাগিয়!। 
কি কাব মুই রমণী লইয়া? 


মনে বোধ হয় রহস্ত করিছ। 
মনোদুঃখ মোর, কিছু না দেখিছ॥ 


চরণে মিনতি বেদনা দিও ন1। 
মোর প্রাণনাথ কোথায় বল ন! ॥ 
আশ! দিয়! দিয়া) নাচাও আমারে, 
কথ শুনে ভুলে যাই । 
আশ। ভাঙ্গি ভাঙ্গি, জলহ আগুণ, 
বুক পুড়ে হয় ছাই॥ 
অতি দুঃখী আমি, তুলেছেন স্বমী, 
স্বামী লোভ দেখাইয়া। 
দুঃখ দাও মোরে, দগ্ধ অবলারে, 
কঠিন তোমার হিয়॥” 
এ কথা বলিয়া, কান্দিয়া কান্দিয়া, 
তথায় বসিয়া পন্ু। 
কান্দিনু ফুকরী, “উ্ মরি মরি” 


ব্দন ঝাপিয়া রনু॥ 


৪২৪ 


9৩৪ 


উতীয় সধীর কাহিনী | ১২১ 
তখন-_ 


হাসি তেয়াগিল * নীরব হইল। ৪৯৯ 
ক্ষণেক চিন্তিয়। কহিতে লাগিল ॥ 

« শুন হে সরলে ৷ কৃষ্ণ-কাঙ্গায্নিনী! 

কি বলিব তোরে স্থধাংশ্ত-বদনী ॥ 

কহিতে তুহারে মনে বাসি ভয়। 

তোর প্রাণ-পতি মোর মত হয় ॥” 

বদন তুলিয়া চাহ মোর পানে। 

কাল মুখ যদি ধরে তোর মনে ॥" 

মনে মনে ভাৰি রহম্ত করিছে। 

ক্রন্দন দেখিয়া মনেতে হাসিছে ॥ 

কিন্ত ভঙ্গ স্ব কহিল আমারে। ৪৫০ 
তাহাতে বুঝিনু কান্দিছে অন্তরে ॥ 

তখন চাহিন্থ তাহার বদনে। 

কত সুধাঝরে “  কমল-নয়নে ॥ 

হাসিবারে গেল নয়ন দ্রবিল। 

আমার হৃদয়ে শেল বিধি গেল ॥ 
কহিল আমারে “ হে সরল মতি! 

অকুপা ক'র ন! আমি তোর পতি” 


্ঁ রক ঙ্্ ক 


১৩ 


১২২ 


শ্রীকালাাদ-গীত| । 


আঁচলে ঝাঁপিন্ মুখ। ধ্। 
চিরদিন মনে, যা ছিল সঞ্চিত, 
উলে উঠিল ছুধা॥ . 


কাঙ্গিয়া কান্দিয়া, অধীর হইস্ু, 
তিনি বসিলেন আগে। 


কর ধরি কহে, “তোর পতি আমি, 
ভালবাস! ভিক্ষা মাগে॥ 


কঠিন এ হিয়া, উঠিছে কানিয়া) 
দেখিয়া! তুহার ছঃখ। 


নয়ন মুছহ; মোর পানে চাহ, 
দেখি তোর চন্দ্রমুখ ॥ 


যদি অপরাধী, তোর কাছে থাকি, 
| তবু তোর পতি হই। 


তুই পতিব্রতা, আমি তোর স্বামী, 
ক! কর কৃপাময়ী ॥” 


অবাক হইয়া, রহিন্কু চাহিয়া, 
দেখিয়া তাহার কাজ। 


“কি কর কি কর” বলিয়া শ্রীকর, 
ধরি হৃদয়, মাঝ ॥ 


৪৬৪০ 


6৭ 


ভৃতীয় স্থীর কাহিনী । 


* ভূমি সর্বেশ্বর, সবার উপর, 
তুমি যদি ক্ষমা যাচ। 


অধীনী কিন্করী, বল হে কি করি, 
যাইবে তোমার কাছ॥ 


একে অপরাধী, তাহে নিরবধি, 
জ্বলিয়৷ পুড়িয়া মরি। 
তুমি ক্ষমা চাহ, যেন কত দোষী, 


কেমনে সহিতে পারি ॥ 


এরূপ সৌজন্য, শুধু তোমা ভিন্ন, 
অন্যে না সম্ভব হয়। 


বলি যুড়ি হাত, দন্ত রাখ নাথ, 
হৃর্যয় ফাটিয়া যায় ॥ 
ছর্মাতি প্রবলা, অবলা দুর্বল, 
সদা মোর ত্রাস্ত মন। 
নিজ কর্ম দোষে, বেড়াইন্থু ভেসে, 
কুল পাইন এখন ॥ 
কহি মনোকথা, মুখে পতিত্রতা, 
মনে ভক্তি মাত্র নাই। 
বলি দয়াময়, ভাবি নিরদয়, 


ভয়ে জনম গোয়াই ॥ 


১২৩ 


৪৮৪ 


৪৯9 


১২৪ 


শ্রীকালাটাদ-গীতা। ॥ 


আছে কি না আছে, সমুদায় মিছে, 
রহিব, কি হব লয়। 


ইহাই ভাবিয়া). তোমা না ততিয়া, 
“. জনম করিনু ক্ষয়॥ 


আগে যদি জানি, তুমি গুণমণ্ি 
তবে কি এ দশা হয়। 


_ তোমারে খু'জিয়া, যৌবন যাচিয়া 


সঁপিতাম রাঙ্গ৷ পায়॥ 


এ মোর যৌবন,  বুখা বহি গেল, 


থাকিতে এ গুণমণি। 


এই ছুখ মোর, উথলে হৃদয়ে, 


ক্ষম তোর কাঙ্গালিনী ॥ 
ঘহত্র সহস্র, দিন বয়ে গেল, 
এছুখ কহিব কাকে। 


তোমারে তুলিয়া) : কেমনে রহিম 
তুমি শুয়ে মোর বুকে।” 


সঃ . *ঃ % ৮ 


কোলেতে করিল দুছাল নয়ন। 
« অতি গুপ্ত কথ বলি প্রিয়! গুন ॥ 


৫১৬ 






পুরিবে বাসন! 
মিলনে কতু কি 


সন্দেহ কেবল 
সন্দেহ জীবের 


বিয়োগ সন্দেহ 
তবে কি সংসার 


এবে কোলে, তবু 
সন্দেহ করিয়। 


যে বলিল আর 
কোথায় গিয়াছে 


কি দেখিন্থু মুই 
বলাই কি তারে 


২ রে ও ১॥1 নী! তা: 9০০ 


সস পপ 


তৃতীয় সথীর কাহিনী । ১২৫ 


নিশ্চিত জানিলে। 


* আনন্দ উথলে? 


পিরীতি বর্ধন। 
বহুমূল্য ধন ॥ 


ষদ্ধি না রহিতৃ। 
সরল হইত ? ৫২৯ 
সন্দেহ করিবি। 

আবার কান্দিবি ॥% 


দেখিতে ন! পাই। 
ফেলিয়া আমায় ॥ 


সত্য কি স্বপন। 
পাবে দরশন ? 


রি রি 


28. পি 


০ লাশিশা 


চতুর্থ সখীর কাহিনী । 
প্রেম-তরঙ্গিণী। 





মধুর নিকুঞ্জে, অলি-কুল গঞ্জে, 
মত্ত মধু খাই খাই। 


অবলা সরলা, নাহি প্রেম-জালা, 
কুম্থুম তুলিতে যাই॥ 

নিষ্জনে সচ্ছন্দে, মনের আনন্দে, 
বেড়াই কুন্ম-বনে। 


ফুল-ডাল ধরি, স্‌্খে শোভা “হেরি, 
নাসিক মাতয়ে ঘ্বাণে ॥ 


মালতী তুলিয়া, মালাটি গাথিয়!, 
আপন গলায় পরি। 
ঈর্পণ লইয়া) বিপিনে বিয়া, 


জীপন বদন হেরি ॥ 


চতুর্থ মখীর কাহিনী । 


বেণী বান্ধি মাথে, গন্ধরাজ তাতে, 
মনে হলে বেণী খুলি। 


আনন্দে অজ্ঞান,  জুখে করি গান, 
অঙ্গের বসন ফেলি ॥ 


না জানি কারণ, কখন কখন, 
আপন মনেতে হাসি। 


আবার কখন, কি করে পরাণ, 
কান্দি বৃক্ষ-তলে বসি॥ 
্ ্ ক ঈ 


নিজ্ঘন কাননে, শুনি কোন দিনে, 
যেন কে শব্দ করে। 


মনে বোধ হয়, আড়ালে দীড়ায়ে, 
কেবা যেন দেখে মোরে ॥ 


ইহাতে কিঞ্চিৎ হইনু কুষ্ঠিত, 
পুন ভাবিন্গ অন্তরে। 


দেখিছে আমায়, ক্ষতি কিবা তায়, 
না দেখিব আমি ওরে॥ 


কখন বা পাছে, কখন বা পাশে, 
সদ্দাই আড়ালে থাকে। 


১২৭ 


৩০ 


১২৮ 


শ্রীকালাটাদ-গীতা | 


আনমনা হয়ে, যবে দেখি চেয়ে) 
ছায়মত দেখি তাকে ॥ 


যখন সে যায়, কিবা বাজে পায়, 


, কুণু ঝুন্ু শুনি কাণে। 


পাছে ফিরে চাই, দেখিতে না পাই, 


অঙ্গ-গন্ধ পাই স্বাণে ॥ 


যেন বংশী-ধ্বনি, দূর হতে শুনি, 
কেমন করয়ে মন । 


গুনিবাঁরে যাই, ফিরি ভয় পাই, 
কি জানি মে কোন জন॥' 


দেখিবারে তারে, কভু ইচ্ছা করে 
কাপিয়া উঠয়ে প্রাণী। 

আড়চোখে চাই, দেখিতে না! পাই, 
তবু কাছে আছি জানি॥ 


চির একাকিনী, সঙ্গী নাহি জানি, 
একি দায় হ'ল মোরে। 


কিবা ভাবে মনে, মপ্তীর চরণে, 
কেন পাছে পাছে ফিরে॥ 
রঃ ৬ ৬ 
মালতী শুকিয়ে, বিভোর হইয়ে, 


ভাবি শু'কাইব কারে। 


৪০ 


চতুর্থ সখীর কাহিনী । 

গ্রকল! শুকিষে, তিরিপ্তি না হয়ে, 
তাই মনে পঢুড় তারে॥ 

গাথি গুঞ্জহার) অতি মনোহর) 
ভাবি কারে দেখাইব। 


সুন্দর সুজন, পাঁই কোন জন; 
তবে তারে পরাইব ॥ 


একাকী বেড়াই,  ধদি কারু পাই, 
মোর মনোমত হয় । 


ছু” জনে বেড়াব, স্থথে কথা কব, 
মাল! গঁথি দিব তায়॥ 


এ রং চে 


করুণার স্বরে, বংশী ধ্বনি করে) 


লুকাইয়া বুলে বনে। 


কি জানি কেমনে, দ্রব হয় প্রাণে, 
বাশীর করুণ-গানে ॥ 


বুক্ষ-তলে বনি, শুনিলাম বাঁশী; 
নয়নে চলিল ধারা । 
বল! রমণী, কিছু নাহি জানি; 


যেন কিবা ধনে হারা ॥ 
৯৪ 


১২৪ 


৬ 


শ্রীকাঁলাচাদ-গীতা | 


ধৈরয ধরিয়া, তাহার লাগিয়া, 
গাথিন্, চিকণ হার। 


বকুলের ডালে, রাখিলাম তুলে, 
লবে, ইচ্ছা হ'লে তার। 

বিপিন ঘুরিয়, দেখিন্ু আগিয়া, 
নাহিক আমার মাল!। 

নৃতন গেঁথেছে, সেখানে রেখেছে, 
বাসে ভূঙ্গ মাতোয়ালা ॥ 

আমার লাগিয়া, রেখেছে গাঁথিয়া, 


লয়েছে আমার মালা। 


নিব কি না নিব, কিবা উপেক্ষিব, 
হাম অবোধিনী বাল! ॥ 


হাম অভাগিনী, কেমনে তা জানি, 
দেখিনু সুন্দর মালা। 
জীর্ণ পুষ্প-হার, এত শক্তি তার, 


ফাঁসেতে বান্ধিবে গলা ॥ 


সেই মালা নিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া, 
গলায় তুলিয়া দিন্ু। 


মুখ তুলি চাই, দেখিবারে গাই, 
নবীন নীরদ কান্ু ॥ 


ক ঈং ঈ ঈ 


শ9 


৮০ 


চতুর্থ সখীর কাহিনী | 


বৃক্ষ হেল! দিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া, 
আছে দাঁড়াইয়। দেখি। 


কি জানি প্রথমে, ধান্ধায় নয়নে, 
দেখিতে নারিনু. সথি ॥ 


ক্রমেতে ফুটিল, পরিষ্কার হ'ল, 
আগে দেখি পদ ছুটি। 


রাতুল চরণ, পল্লব নবীন, 
পদ্ম আধ কিবা ফুটি॥ 


নৃত্য করিবারে, সোণীর মঙ্ভীরে, 
সাজিয়াছে পা ছু খানি । 


ডাল ধরি আছে, আঁটিয়। বেন্ধেছে, 
অতি ক্ষীণ মাজা খানি ॥ 


অতি সুকুমার, নবীন নাগর, | 


গলে দোলে বন-মালা। 


আদরে ভাসিছে, গলিয়৷ পড়িছে, 
বরণ চিকণ কালা ॥ 


বদন দেখিতে, তারা নাহি উঠে) 
একি দায় মোর হ'ল। 


পালটে চাহিতে,  আখিতে আখিতে, 


ভারা তার মিলি গেল॥ 


১৩২ 


১৩২৭. 


শ্ীকালাটাদ-গীত ৷ 


নয়ন, কমল, রসে টলমল; 
আরোপিল,মোর মুখে। 


গ্রসন্ন বদন, (প্রম' নিকেতন, 
' বিদ্বে গেল €মার বুকে ॥ 


কোন বা রসিকা, অলকা৷ তিলক 


দিয়াছে সে টাদ-মুখে। 


একি চমৎকার, রূপ মরোবর) 
ধরিল না মোর চোখে ॥ 
স্তস্ভিত হইয়া, রহিম্নু চাঁহিয়া) 
আখি নাহি কথা শুনে। 
রমণী গৌরব, লজ্জা ভয় সব, 
টানি নিল নিজ গুণে॥ 
বিচ্ছু ওষ্ঠধর, কাপে খর থর) 
কি কহিল ধীরে ধীরে। 
বুঝিতে নারিস্ু, চাহিয়া! রহিত 
তমাল তরুটি ধরে॥ 
বদন কমলে, নানা ভাব খেলে; 


ছল ছল রাঙ্গা আখি। 


'ক্বণু ঝুমু বাজে, : এলো ধীরে, কাছে, . 


। মার ছুর ছুর বুকি॥ 


১১ক 


১২৩. 


চতুর্থ সখীর কাহিনী । 


গলাইতে চাই, শকতি ত বাই, 
নয়নে বেদ্ধেছে মোরে। 
অবশিত অঙ্গ, দয় তরঙ্গ, 
গুধু কাপি থর থরে। | 
কথা না ক্কহিল, চিবুক ধরিল, 
চষ্বিল বদন মোর। 
স্পর্শ দ্রাণ পেয়ে, পন মুরছিয়ে, 
ধরিল আপন কোর ॥ 
নি সু ০ র 
চেতন পাইয়া, চলিন্ু ধাইয়া, 


লুকাইনু গৃহ কোণে! 


বিরলে বদিম্থ, কান্দিতে লাগিন্ু; 
ধৈরয না মানে প্রাণে॥ 


ফিরিল প্রকৃতি, ফিরিল আকৃতি) 


সঙ্গিনী চিনিতে নারে। 


চঞ্চল আছিন।.. গম্ভীর হ্‌ইনু, 
কথ নাহি কহি কারে। 


স্তর নির্মল, আপনি হইল 


কি লাগি বলিতে নারি। 


১৬৩ 


১৩৪ 


১৪৬ 


২৩৪ 


শ্রীকালাটাদ-গীতা | 


আনন্দ হৃদয়ে, খেলিছে সদাঁয়ে, 
দিবদ রজনী, ঝুরি ॥ 


আমি কোন জন, বুঝিন্থু তখন, 
' আগে জানি না অন্তরে । 


আছে নিজ জন, বুবিস্থ তখন, 
একা নহি এ সংসারে ॥ 


আছে মোর ঘর, সংসার আমার, 
এ বাড়ী আমার নয়। 


আমি না আমার, আমি হই তার, 
হইল এ জ্ঞানোদয় ॥ 


যত নিজ জন, আপন আপন, 
আছযে সংসার লই। 


শুদ্ধ সে আমার, কেহ নাহি আর, 
সেই নিজ জন বই॥ 


কেবল আমার, কেহ নাহি আর, 
ইহাতে আনন্দ উঠে । 


তার নাম কথা বাদ তার যথা, 
সব মোর লাগে মিঠে॥ 
তাহার সম্বন্ধ, যে কোন প্রবন্ধ 


যথা শুনি যাই চুপে। 


১৫০ 


১৬০ 


চতুর্থ সখীর কাহিনী । 

নয়ন মুদিলে, হৃদয়-কমলে, 
হেরি সেই 'রস-কুপে ॥ 

সম্মুখে দর্পণ, দেখিতে বদন, 
চন্্রমুখ দেখি তার। 


অতি লজ্জা পাই, মুখ ফিরি চাই, 
দেখিতে না পাই আর ॥ ' 


স্বপন নিশিতে, দেখি কত মতে, 
প্রভাতে না থাকে মনে। 


সদাই হুতাঁশ, ঘন দীর্ঘ শ্বাস, 
তার চিন্তা রাতি দিনে॥ 

চমৃকি চমকি, উঠি থাকি থাকি, 
সখীগণ পুছে মোরে। 


«কিবা আগে ছিলি, কিসেহেন হলি, 
কি ব্যথা হয়েছে তোরে ॥” 


সথীরে কহিনু, “ বিপিনে দেখিন্ু, 
নবীন পুরুষ রত্ব। 


সত্য কি দেখিনু, কি ধান্ধায় গন্থু, 
কিবা দিবাভাগে স্বপ্ন ॥% 


সখীরা1 কহিলে, “নন্দের ছুলালে, 
দেখিলি বিপিনে সই। 


১৩৫ 


১৭৬ 


১৮০ 


শ্রীকালাচ।দ-গীতা | 
তাহারে ভজিবে, কান্দিতে হইবে, 
আগে তোথেে বলে থুই।” 
যাই বন মাঝে, ঝুলি অতি লাজে, 
চকিত ,হরিণী মত। 


আড় চোখে চাই, উদ্দেশ ন। পাই, 
ফিরি আসি মর্মাহত ॥ 


আর" নাহি শুনি) _মুরলীর ধ্বনি, 
না শুনি মঞ্জীর রব ॥ 


ফুুম ফুটিলে, গন্ধ নাহি মিলে, 


নিরানন্দ দেখি সব॥ 


ঘরেতে বসিয়া, গবাক্ষ খুলিয়া, 
আখি দিয়া বহে লোর। 


স্থির হয়ে থাকি, এক দিঠে দেখি, 
যদি যায় চিত্ত-চোর ॥ 


কুণু ঝুধু ধ্বনি, যদি কতু শুমি, 
চমকিয়! উঠি চাই। 


দেখি দেখি দেখি, কোথা প্রাণপাখী, 
আর ন1 দেখিতে পাই। 


ধনেতে খুঁজিব, হবে প্রিয় লাভ; 


সংকল্প করিমু মনে। 


১৪৯০ 


চতুর্থ সখীর কাহিনী । 
যদি নাহি পাব, ঘরে না ফ্িরিব, 
বনে রব চির, দিনে ॥ 


নিজ জন সব, ছাড়ি বনে বব, 
কান্দিয়া উঠিল, প্রাণে । 


আপন যে আছে, সকলের কাছে, 
বিদায় লই মনে॥ 
ঙ্ রন রং নং * 
বৈশাখ বিকালে, বেলা-মাঁল! গলে, 
কবরীতে গন্ধরাঁজ | 
নয়নে কাজর, | মল্লিকা বের, 
পাগলিনী মত সাজ ॥ 


আঙ্গিনা আসিয়া, ভূমে লোটাইয়া) 
প্রণমিন্ নিজ বাড়ী। 


কান্দিতে কান্দিতে, চলি যাই পথে) 
বনেতে প্রবেশ করি ॥ 


মালঞ্চ মাঝারে, ক্রমে যাই ধীরে, 
দাড়ান টগর তলে। 
হইয়া! অবলা) খুঁজি নন্দলাল।) 


লাজ ভয় দিনু জলে॥ 
৯৮ 


৯৩৭ 


২১০ 


২২৪ 


১৩৮ 


শ্রীকালাাদ-গীতা । 


আইন তাহারে, বনে খুঁজিবারে, 


কোথায়, খুঁজিব তীয়। 


দেখি দেখি দেখি, কোথা যায় লুকি, 


রুণু ঝুন্ন বাজে পায়॥ 


সহজে স্বপনে, কি দেখিন্ু বনে, 


সত্য কি পাইব তীরে । ২৩, 


সত্য কি বিপিনে, থাঁকে সেই জনে, 


যুবতী বধের তরে? 


চৌদিকে বিজন, দেখিন্থু বিপিন, 


গাইতে লাগিনু গান । 


কোকিল ময়ূরী, ভূঙ্গ শুক সারি, 


সঙ্গেতে ধরিল তান। 
স্থুরট--বীঁপতাল। 
সেইত কাল শশী 

চাঁহিল ঈষৎ হাসি 


হৃদয়ে গেল পশি 
উন উহু বিদ্ধি্ বীণা ২৪, 


ক হাম ত কুলবালা 


না জানি প্রেম-জালা 
কি কৈলে চিকণ কালা 
নিল নিল: রে কুল-মান। 


চতুর্থ মধীর কাহিনী । ১৩৪ 


কিবা রূপ ধরিল 
আগে আসি:ফাড়াইল 
অবলাঁর পরাণ নিল 

এস এস রাখ পরাণ। 


মন চুরি করিয়া 
একা গেল ফেলিয়৷ “২৫০ 
কাপে অবলা হিয়৷ 

গুরুজন রুষিছে মোরে। 


বাহু পসারিয়! 

হৃদি মাঝে চাপিয়া 

নিয়ে চল লুকাইয়া 
ব্ন-বামিনী কর মোরে। 


গাইতে গাইতে গীত পদ্ম গন্ধ পাই। 
নাসিকা মাতিল গন্ধে চারিদিকে চাই॥ 


কুণু ঝুন্নু রুণু ঝুমু বাজিয়া চলিল। 
মাধবী লতার মাঝে যেন সে লুকাল॥। ২৬৯ 


গুনিছে শুনিছে গীত নিশ্চয় জানিন্থু। 
লজ্জায় কাতর হয়ে বদন ঝাপিন্ু ॥ 


কি করিব কোথা যাব একাকিনী নারী। 
ভাবিলাম যমুলায় ঝাঁপ দিয়া মন্ধি॥ 


১৪৩ 


প্রীকালাটাদ-গীতা । 
এমন সময় শুনি বন প্রান্ত ভাগে। 
মোহন মুরলী বাজে যেন মোরে ডাকে ॥ 


স্তম্ভিত হইয়া শুনি দিক নাহি জানি। 
এক দ্দিকে বাজে, চারি দিকে প্রতিধ্বনি ॥ 


বৃক্ষ মঞ্জরিত হ'ল পরিমল ঝ্রে। 
শুক শারী মৃগ স্খে কলরব করে॥ বন 


বাঁশী রবে ত্রিগত শীতল হইল। 
আমার পরাণ সখি কান্দিয়। উঠিল ॥ 


এমন করুণ স্বরে মুরলী বাজীয়। 

কান্দিয়া উঠয়ে প্রাণী কাম গন্ধ নাই ॥ 

কেন কান্দে কেন কান্দে কিবা ছুঃখ মনে), 
বাশি ছলে কেন কান্দে এ ঘোর কাননে ॥ 
কার প্রেমে কান্দি বুলে অধীর হইয়!। 

প্রেম বিনা কেন কান্দে এরূপ করিয়া ॥ 

ধিক ধিক্‌ নিঠুর সে কালারে কান্দায়। 

ক্রন্দন শুনিলে সেই বজ্র গলে যায়॥ ২৮৭ 


মতিছন্ন হ'ল সথি ভাবিতে ভাবিতে।, 
ঘোড় করে উদ্ধ মুখে চলি যায় পথে॥ 


রগ এগ. দা 


চতুর্থ সখীর কাহিনী । ১৪৯ 
তখন-_ 
কাত্যায়নী ঠাই, * পুঁজিবারে যাই, 
সে স্থান বিরল অতি। 


» কুসুম চন্দনে, *  পুজিন্ধ চরণে, 
“ দাগ মোর প্রাণপতি ॥ 


মাতার হৃদয়ে, স্নেহ রূপ হয়ে, 
তুমি মা বিরাজ কর। 


অন্নপূর্ণা হয়ে, জীবে অন্ন দিয়ে, 
ক্ষুধার্তের দুঃখ হর॥ ২৯০ 


বিপদে পড়িলে, তোমারে ডাকিলে, 
«মাতৈ + বলির এস। 


ব্রেলোক্য-তারিণী, ভক্তি প্রদদায়িনী, 
ঘুচাও. আমার রেশ॥ 


তুই মা জননী, মমতার খনি, 
দুঃখিনী তনয়া তোঁর। 


যৌবন হয়েছে, পরাণ কান্দিছে, 
কোথা প্রাণনাথ মোর ॥ 


আমারে ছুঁয়েছে, পরাণ নিয়েছে, | 
গশেছে হৃদয়ে রূপ। ৩৪৭ 


১৪২ শ্রীকালাটাদ-গীতা । 


বাক্ধা কটি জাটি, রাঙ্গা আখি ছুটি, 
দে মা সেই রস কূপ॥” 


সক ৬ ৬ ক 


অতঃপর-- 


বিরল পাইয়া, হৃদয় খুলিয়া, | 


' বলিতে হৃদয় বাথা!। 


যেন মোর গাছে, ফাড়াইয়া আছে, 
গুনে সে আমার কথা ॥ 


মুখ ফিরি চাই, দেখিতে না পাই, 
কোথা নুকাইল বন ॥ 

পূর্রবকার মত, শ্রবণ অমৃত, 
্ রুধু ঝুথু শুনি কাণে॥ 


অবাক হইয়া, রহিম্থু চাহিয়া 
জননীর মুখ পানে। 


লজ্জা পেয়ে অতি, হি তার প্রতি, 
ধারা বহে ছু' নয়নে ॥ 


« যেখা আমি যাই, কাছে দেখি তায়। 
মন কথা ক'তে নারি। 


. দেখা নাহি দিবে পশ্চাঁত ফিরিবে, 
কি উপায় মাগো করি।” 


৩২৬ 


চতুর্থ সখীর কাহিনী । 


মা-জননী যেন, হাসিল তখন, 
আম! প্রতি স্বেহ করি। 


মুকুটে যে ফুল, থসিয়া পড়িল, 
ধরি অঞ্জলি পৃঁরি॥ 


সেই ফুল দিয়া, বেণী সাহ্বাইয়া, 


চলিন্ু গহন বনে । 


যাই.থাকি থাকি, বিভীষিক! দেখি 
কত ভয় হয় মনে ॥ 


যবে হয় ভয়, শুনিবারে পাই, 
মধুর মণ্তীর ধ্বনি। 
দুরে যায় ভয়, ভরসা! উদয়, 


কাছে আছে মনে জানি॥ 


না পারি যাইতে, এক্ান্ত দেহেতে, 
বসিনু বৃক্ষের তলে। 
আন্ধার ভুবন, নমিত বদন, 
হিয়া ভাসে আঁখি জলে ॥ 
“কি হ'ল ছুরাশা, মোর ভালবাসা, 
% 
সঁপিন্ু কাহার পায়। 


তার কিবা এসে যায়॥ 


গ্ ৪৩ 


৩২৪৫ 


৩৩৪ 


৬৪৪8 


শ্রীকালাটাদ-গীতা | 
তালবাসি যেন, কিনিন্ধু সে জম, 
মে কেন বাদিবে ভাল। 
আমি কুরূপিণী, সে ত সুধা-খনি, 
স্বেচ্ছামুয় চির কাল ॥ 


বাসে যদি ভাল, তবে কেন বল, 
আম৷ দেখি যায় দূরে। 


সর্বধাই কাছে, সঙ্গেতে ফিরিছে, 
দেখা ত না দেয় মোরে” 


কান্দিয়' কহিতে, পাইন শুনিতে, 


সেই যগ্ত্রীরের ধ্বনি। 


মুখ তুলে চাই, দেখিবারে পাই, 
সেই নীলকান্ত মণি। 


র্ 4 


চাহি মোর পানে, করুণ নয়নে) 


গুনিছে আমার কথা । 
লজ্জা পাই মনে, নমিত বদনে, 
আচলে ঝাপিন্ু মাথা ॥ 


তাহার চরিতে, কিবা হ'ল চিতে, 
চলিলাম ক্রোধ ভরে। 


৩৪৪ 


৩৫০ 


চতুর্থ সধীর কাহিনী । ১৪% 


ভরসা মনেতে, সে আদি পশ্চাতে, 
সাধিবে বিনয়, করে ॥ 


বহু দূর যাই, শুনিতে ন। পাই, 
মধুর মঞ্জীর কাণে। * ৩৬5 


পাছে ফিরে চাই, নাহি দেখি তায়; 
বসিন্ধ নিরাশ প্রাণে ॥ 


হৃদয় জানিল, তবু উপেক্ষিল, 
আর না বাঁচিতে সাধ। 


তাহার সম্মুখে, প্রাণ দিব ছঃখে, 
দিয়া তারে অপরাধ ॥ 


হেন কালে দেখি; যত প্রিম্ম সখী, 
আমা খুঁজিতেছে বনে। 


আমারে দেখিয়া, তুরিত আসিয়া, 
বসে সবে সেই খানে ॥ ৩৭০ 


ৰলে সখীগণ, _. *শ্রীনন্ব-নন্দন 
ভজিয়1! এ হুঃখ তোর। 


“কহিন্থ তখনি, না শুনিলি বাদ, 
কান্দি এতে হলি ভোর ॥ 


“কথা শুন সখি, বাকা পথ রাখি; 
. চল সোঁজ। পথ ধরি। 
৯৯ 


১৪৬ শ্রীকালাটাদ-গীতা । 


“চির প্রচলিত, , যেই সাধু পথ, 
কুল রাখ, কুল-নারী ॥” 
বিচারিন্থ মনে, কহে সথ্ীগণে, 

' - আমারহিতের কথা। 
পরাণ যে হতে দিলু তার হাতে, 
দেই হতে মনোব্যথা ॥ 
এই" ব্রজগুরী, যত কুল-নারী, 
স্থখেতে সংসারে বুলে। 
করিতে পিরীতি, হইল ুম্দ্দতি, 


এবে ভাঁদি আধি-জলে ॥ 


সথীরে কহিন্ন, “মনে বিচারিঙু 
আর না ভজিব তারে। 


রহিব সংসারে, যেন সবে করে, 
ফিরে যাঁৰ চল ঘরে ॥৮ 


হিয়া মাঝে দীড়াইফ়ে। 


এক দিঠে মোরে চেয়ে ॥ 
/”  অলিন বদন, ফাতর  নয়ন। 


মু'খানি শুখায়ে গেছে। 


৩৮০৩ 


৩৯৪ 


চতুর্থ মধীর-কাঁহিনী । 


যেন ভয় পেয়ে, সাধিছে বিনয়ে, 
আমি তারে ছাড়ি পাছে॥ 


সে মুখ দেখিয়া) “যাব না” বলিয়া, 
মুরছি পড়িনুস্ধরা | 


“কি হল” “কি হ'ল)”.  সখীরা ধরিল, 
আমি রই জ্ঞান-হারা ॥ 


হেন অচেতন, ছিন্ন বহুক্ষণ, 
কিছুই না আমি জানি। 
পল্ম গন্ধ পাই, আঁখি মেলি চাই, 
মঞ্জীরের রব শুনি॥ 
মধী কহে কাণে, “চাহ আঁখি কোণে, 
শিওরে কে, সখি হের।” 


এ কথা শুনিয়ে, ' মস্তক ফিরায়ে, 
দেখি মোর প্রাণেশ্বর ॥ 


্ গজ ৬ রং 


তাপ অতিশয়, অঙ্গে বন্ত্র নাই, 
যখন হেরিম্থ তারে। 


অতি লজ্জা পেয়ে, বদন ঝাপিয়ে) 
রহি আমি গাঁশ ফিরে॥ 


১৪৭ 


ৰ ৪১৯০ 


৯৪৮ 


শ্রীকালার্টাদ-গীতা | 


গুন ভাবি মনে, , পলাবে এখনে, 
যদি না*সম্ভাষ করি। 
আদনে বসিতে, স্থীরে ইঙ্গিতে 


কহি, অমি ধীরি ধীরি॥ 


কৃহে সথী কাণে, “শুয়ে আছ কেনে, 
বৃধুরে আদর কর।” 


আমি কহি কাণে, “উঠিতে পারিনে, 
ক্ষীণ অঙ্গ জর জর” 


কৃহে সখীগণ, “শুন সথবদন, 
সঙ্গিনী কাতর হের। 
সম্ভাষ করিতে; নারিছে উঠিতে, 


কপ! করি ক্ষমা কর॥” 


মে কথা শুনিয়া, শিওরে বসিয়া, 
কহিতে লাগিল, বধু। 
প্রথম তখন, পাইল শ্রবণ, 
বচন. কমল মধু। 
কহে চন্ত্রমুখ, «মনে পাই দুখ 
দেখিয়া বালার ব্যথা” 


& কথা শুনিয়ে, আরো লজ্জা! পেয়ে; 
হৃদয়ে লুকান মাথা ॥ 


৪২.০ 


৪৩০, 


চতুর্থ সথীর কাহিনী ৷ 


কহিছে আবার, “কি ব্যথা ইহার, 
কি লাগিয়া, মন্্ীহত। 


শক্তি আমার, থাকে উপকার, 
করিব যে সাধ্যমত ॥ * 
শুনি এই বাণী, কাতর পরাণী, 


বলি “সখি গৃহে চল ॥ 


« এখনি চলিব, হেখ নাহি রব, 
কি লাগি রহিব বল? 


“আমি দুখ পাই, কা"র ক্ষতি নাই, 
কেবা মোর আমি কা”রু। 


«নিজ কর্দমযোগ, করিব সে ভোগ, 
নাহি চাহি উপকার ॥” 


কহে সধীগণ, “ শুন সুবদন, 
সধীর যে মনোব্যথ]। 


জিজ্ঞাস উহায়, কি দুঃখে ধরায়? 
তুমি উনি কহ কথা ॥ 


কৃহিছে নাগর, « বড়ই কাতর, 


তোদের সঙ্গিনী দেখি। 


“কি দুঃখ উহীর, হৃদয় মাঝার,, 


বিবরিয়! কৃহ সখি. 


১৪৯ 


৪৪৭ 


৪৫ ৭. 


এ 


১৫০ 


শ্রীকালার্টাদ-গীত। 1 


সধীগণ-_ 


« নিবেদন করি, : গুন হে শ্রীহরি, 


এনেছি নবীন বালা। 


“মোদের সরলে, , দিবে তব গলে, 
গেঁথেছে চিকণ য়ালা॥ 
*শ্রীকর কমলে, সঁপিন্থ মরলে, 

, রাখিবে যতন করি। 


“না জানে কেমনি, পিরীতি কাহিনী, 


শিখাইবে ধৈর্য ধরি ॥ 
“হবে রমাভাস, * তুমি রসরাজ, 
পাইবে হৃদয়ে ব্যথা। 
« ক্ষমি অপরাধ, করিবে প্রসাদ, 
কহিবে মধুর কথা ॥ 
« প্রেমের সঞ্চার, হৃদয়ে উহার, 
- তোমারে সঁপেছে প্রাণ। 
“বাহু পসারিয়া) হৃদয়ে লইয়া) 
,. কর আলিঙ্গন দান॥, 
“বন ফুল দিয়া, প্রিয়া সাজাইয়া, 
.. আদরিণী করি তারে। 


* রসাভাম্্রসত্গ | . 


৪৬৭ 





চতুর্থ মখীর কাহিনী । ১৫১ 


“কুদ্থম কাননে, . বেড়াও দুজনে, 
দেখিব নয়নু তরে 1” 


তখন তরঙ্গিণীকে কহিতেছেন_. 
«এব মোরা যাই, , তুমি রহ' ভাই, 
ছুহে লহ পরিচয়।” 
নু পু রং র্‌ 


সখীরা যাইতে, কিবা হ'ল চিতে) 
কিছু মাত্র জ্ঞান নাই॥ | 


হ্ইয়! ব্যাকুল, ধরিস্থু অঞ্চল, 
« কোথ! যাহ কারে দিয়া। 8৮৪ 


কি কহিলে তুমি, না বুঝিন্থ আমি, 
ভয়ে কাপে মোর হিয়া। 


নহে পরিচিত, না জানি চরিত, 
ভারঞকাছে রাখি মোরে। 


যদ্দি ফেলে যাবে, কলঙ্ক হইবে; 
আর ত না নিবে ঘরে। 
কার লাগি বল, দুকুল নির্মল) 


ত্যজি নব নিজ জন? 


উনি যে সুজন, হুঘয় কেমন, 
জানিয়াছি এই ্ষণ॥ . 8৯৪ 


১৫২ শ্রীকালাটাদ-গীতা 
চল ঘরে যাই» উচিন্থ দাঁড়াই, 
_. ধরিস্থ সধীর গলে 
কাধে মুখ দিয়া, কাঁদি ফুকরিযা, 
““কি হ'ল” “কি হ'ল” বলে। 
তখন স্বধী কহিতেছেন-_ 
একি গে! সরলে,  কান্দিছ বিকলে, 
, স্তপাত্রে সঁপিনধ তোরে। 
যে জন তোমার, চিরদিন যাঁর, 
ছঃখ কেন, গেয়ে তারে? 


ধুই আখি জলে, ও পদ কমলে, 
কেশ দিয়া মুছাইবে। 
যতন করিয়ে, রাখিবে হৃদয়ে, 
অঙ্গে ব্যথ। নাহি দিবে। 
যাহা বাদ ভাল, মষ্তিবে সকল, 
তীহাতে উঠিবে মধু। 
সেই মধু দিয়া, আদর করিয়া 
তুধিবে আগন বধু॥ 
মব নব রাগে, নূতন সোহাগে, 
কত সুখ বধু দিবে। 
প্রেম সরোবরে, ছু জনে সাঁতারে, 
চিরকাল জুড়াইবে। | 


৫১৪ 








চতুর্থ স্খীর কাহিনী । 


ঘেরিলে আলিসে, * রসের বালিসে, 
ঘতনে শোখ়ায়ে বধু। 


ভুজেতে বাঁধিয়া, মুখে মুখ দিয়া, 
পিবে সে কমল মধু॥ 
নয়নে নয়ন, করিয়। মিলন, 


নিমিধ হারায়ে রবে । 


নয়ন সলিল, উঠিবে উলি; 
ছু মুখ ভেসে যাবে ॥ 


কথা কহিবারে, যাবে ধারে বারে, 
কথা না বাহির হবে। 


অন্তরে অন্তরে, ঝুরিবি নির্বরে, 
চোখে চোখে কথ। কবে ॥ 
আচল লইবি, ব্দন মুছাবি, 
বধু মুছাইবে তোর।» 
শ্রীগৌর-চন্ত্রমা, করুণার সীমা 
বলরাম চিত-চোর ॥ 
ক ৯ ৬ ক্র. 
সখীগণ ফেলি গেল বলিষ্ তরাসে। 
লজ্জায় নমিত মুখ ঝাপিলাম বাসে ॥ 


যাই কি না যাই ইহা ভাবিতেে ভাবিতে। 


অমৃতের ধার কথ! পাইন্থ শুনিতে ॥ 
ই 


৫২০ 


৫৩৩ 


১৫৪ শ্রীকালাটারদ-গীত|। 


তখন নাগর--. ] 
মাথ হেট করি, , কহে ধীরি ধীরি, 
“নবীন বালিকা গুন। 


হৃদয় দেখেছ, * কঠিন জেনেছ), 
তবে না ফিরিলে কেন? 


কার কথা গুনে, ফের বৃন্দাবনে, 
জান না এ দেব-স্থান? 


. এখানে ভ্রমিলে, জ্ঞান যায় টলে। 
শুনিয়া! বাশীর গান।॥ 


কে বলিল তোরে; মাল৷ গাঁথিবারে, 
গাথিলি কাহার তরে? ৫৪০ 


শ্রহস্তে গাথিলে, তারে সমর্পিলে, 
মে কেমনে ত্যাগ করে? 


তাহার প্রসাদ, করিলি আম্বাদ, 
সেচ্ছায় পরিলি মাল।। 


কে বলিল তোরে, মাল! পরিবারে) 
_ এবে কান্দ কেনে বালা? 


পৃ তু হয. আবজ্জনা নাই, 
তাই দেখি বনদেবে। 


চতুর্থ সখীর কাহিনী । 


শূন্য ঘর পেয়ে, প্রবেশিল গিয়ে, 
কেন সে বাহির হবে? 
কাত্যায়নী ঠাই, কান্দ উভরায়, 


মা তোঁকে দিলেন বর। 


পিরীতি মাগিলি, পিরীতি পাইলি, 
এবে কেন রাগ কর? 


সরল দেখিয়ে, মন উঘাড়িয়ে, 
কহিব সরল কথা । 


আমারে ভজিবি, কেবল কান্দিৰি, 
পদে পদে পাবি ব্যথা ॥ 


বিপিনে বেড়াই, মায়া গন্ধ নাই, 
চির দিন স্বেচ্ছাময়। 


€তোরে একা ফেলি, যাব সদ চলি 
খুঁজিলে না পাবি মোয়॥ 


এ ঘোর' অটবী, একাকী রহিবি, 
বিপদে ডাঁকিবি পড়ি। 


যদি ডাক: শুনি, আদিৰ তখনি, 
প্রতিজ্ঞা করিতে নারি॥ 


প্রেমেতে মজিবি, ভন্মে ঘিঢালিবি, 
পিয়াসে মরিঘি তুই। 


১৫৫ 


৫৫০ 


১৫৬ শ্রীকালাাদ-গীত। | 


ধন জন করি, কিছু দিতে নারি, 
দীন আমি ধন নাই। 


বসন ভূষণ, তোমার তোষণ, 
হবে না কাঙ্গাল হতে। 


মোর ক্ষুধা পেলে, কিছু খেতে চেলে, 


হবে মোর হাতে দিতে ॥৮ 


করুণার স্বরে, কহিছে নাগরে, 
অধিক বাড়িল মায়! 
ঘাড় হেট রহি, কথা নাহি কি, 
বিদরিয়া' যায় হিয়া ॥. 
তখন আমি-_ 
ঘোমটা, আড়ানে, প্রিয় দেখি ছলে, 
প্রিয় না! দেখিল মোরে। 


দেখিনু বধুর। বদন মধুর, 
ইন্দু মুখে সুধা ঝরে ॥ 


এ বস্ত্র আমার, আমি ত তাহার, 


আমি তার, কি নে মোর। 


মূন আর প্রাণের. ভবীবনে মরণে, 


স্থথে ছখে আমি ওর ॥ 


৫৭৪ 


চতুর্থ স্থীর কাহিনী । 


পুন কহে ঘোরে, কণার স্বরে, 
“আর কিছু বলি শুন 


কহিবারে গেল, নীরৰ্‌ হইল, 
কেবা! স্বানে তাঁর মন? 

কহে ধীরে ধীরে, ভালবাসি মোরে, 
যাহা দিবে মোর করে। 

গ্রহণ করিব, আনন্দে ভূ্জিব, 
সাধুবাদ দিব তোরে ॥ 

মোর এক গুণ, আছে বাল. শুন্ু 
কৃহ্ব. সরল, হয়ে। 

ক্রোধ মোর চিতে, না পাবে দেখিতে, 
শান্ত শ্িগ্ধ মোর হিয়ে ॥ 


দুখে কভু পাবে, যদি গালি দিবে, 
তাতে মোর ছুঃখ নাই। 


করি অপরাধ, মাগিব প্রসাদ, 


ধরিব তোঁমার, পায় ॥* 


আড়চোধে দেখি, ছল ছল আঁখি, 
. কত ভাব খেলে মনে। 


উত্তর শুনিতে, অতি ব্যগ্র চিতে, 
চাহিল আমার..পানে 


১৫%. 


৫৯০. 
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১৫৮ 


শ্রীকালাটাদ-গীতা। | 

কি দিব উত্তর, লজ্জায় কাতর, 
নানা ভাবে মন-রান্ত । 

তার কথা শুনে, নমিত বনে; 
কান্দিলাম অবিশ্রান্ত ॥ 


কিছু ধৈর্য ধরি, কহি ধীরি ধীরি, 
.. পতুমি জগ-মনোহর। 


রূগে আর গুণে, মধুর বচনে, 
অবলারে প্রাণে মার॥ 


ক্ষমা উপকার, স্বভাব তোমার, 
শীন্কেতে শুনিতে পাই। 


সত্য কহ. মোরে, বঞ্চো না আমারে, 
মায় কি তোমার নাই ?” 


এই বথা বলি, মুখ খানি তুলি, 
বদন-কমলে চাহি। 


আমার সে ক্ষণ, বড়ই বিষম, 
লজ্জা ভয় কিছু নাহি॥ 


ফুপানে চাহিল। , হাসিয়া কহিল, 
“ভুমি তাকি জান না হে? 


নির্খোহ নি, মায়-গন্-শুন, 
শান্ত্রেতে বাখানে মোছে। 


৬১৪ 


৬২৭ 


চতুর্থ সখীর কাহিনী । 


দে কথ৷ গুনিয়ে,  মন্দাহত হয়ে, 
লজ্জা কুগ্ঠা তেয়াগিয়ে। 
কর যোড় করি, দীন ভাব ধরি, 
ক্লেশে কহি মুখু চেয়ে ॥ 
 ৰনদেব গুন, বাঁচন মরণ, 
সমান হইল এবে। 
তুয়া কাছে বর, মাগি বনেশ্বর, 
চাহিলে কি আমা দিবে? 
গুণ রূপামৃত, পিন্নু অবিরত, 
পর্শ-সুখ করি নাই। 
তুয়া৷ বাম কর, দেহ একবার, 
পরশি মরিয়া যাই ॥” 
এ কথা বলিয়া, হাত বাড়াইয়া, 
ছু'করে লইন্ কর। 
ছুই কর মাঝে, শ্রীকর বিরাজে, 
কাপে অঙ্গ থর থর॥ 
. চাপি অন্ন মাত্র, পুলকিত গাত্র, 
ত্রিভুবন সুখময়। 
গুন কর লই, কপালে ছ্রৌয়াই, 


জুড়াইল তাপত্রয়॥ 


১৫৯ 


৬৪৪ 


১৬০ 


শ্রীকালাটাদ-গীতা। 
কৌমল শীতল, , রাঙ্গা করতল, 
মাসায় 'লইনু শ্রাণ। 
১99 ভু মাতোয়ার, 
মোর বিগলিত প্রাণ ॥ 


সুখ আস্বাদিয়া, বিভোর হইয়া, 
কহিলাম যোড় করে। 
দ্মীগিছি বিদায়, ঘরে আমি যাই, 
কিবা আমি যাই মরে। 
মায়৷ শূন্য তুমি প্রভৃ। 
ধুগে যুগে যদি, সেবি নিরবধি; 
না হবে সম্বন্ধ তবু 


আমার যে প্রেমা, না ছুইবে তোমা, 
ুয়া মায়া গন্ধ নাই। 


আমার অন্থল, পিরীতি কেবল, 
শক্তিহীন তোম! ঠাই ॥ 


এমন সুন্দরে, গুণের ধাগরে। 
হুদয় থাকিত যদি। 


ফুণ রী যা ». ওই পদ-যুগ। 


'পুজিতাম নিরবধি ॥” 


৬৫৪ 


৬৬৪ 


চতুর্থ মখীর কাহিনী। 


ও কথ! বলিয়া, রহিন্ধ চাহিয়।, 
উত্তান নরঠ-তারা। 


আঁশা ফুরাইল, অঙ্গ এলাইল, 
মূরছি পড়িনু, ধরা | 
গং ০ চি “শু 
হেন অচেতন, ছিন্থ কত ক্ষণ, 
কিছু ত নাহিক জানি। 


শীতল শহ্যায়ে, যেন আছি শুয়ে, 
মধুর সঙ্গীত শুনি ॥ 

অদ্ধ বাহ্‌ মৃত, নয়ন মুর্দিত, 
সঙ্গীত শুনি যেকাণে? 

পুলকিত অঙ্গ, প্রেমের তরঙ্গ, 
উঠিতেছে ক্ষণে ক্ষণে 


সং প ঙ্ না 


. রাগিণী-স্থরট । 
নিঠুর কঠিন নিপট কি দে নটবর। ঞ্র। 


কাহে জগ মাঝে, মাধুর্য বিরাজে, 
কাহে রষের পাখার ॥ 


গাঢ় আলিঙ্গন বদন চুম্বন, 
যে কৈল মানুষে দান। 
২৯ 


৬৭৩ 


৩৮৩ 


৬৬২ 


'শ্রীকালাট।দ-গীতা।' 
প্রেম ডোর দিল, আর 'আথি জল, 
বে কি নিঠধ আমার কান? 
মধু হাসি মুখে, লজ্জা অবলাকে, 
যে দিল নতীতব ধর্ম। 


বিন্দু প্রেম পেয়ে, কহিছে বলয়ে, 
“ কি জানিবে তার মর্ম? 


রঃ ক স . এ 
সুস্বরে গাইছে, ঘিরিয় নাচিছে, 
নুপুর বাজিছে পায়। 
নয়ন  মেপিনু, দেখিবারে গান, 


বহু. দেব-নারী গায়॥ 


কুহ্থুম শব্যায়ে, আমি আছি ওয়ে, 
বন্ধুয়া দক্ষিণ পাশে। 


প্রসন্ন বদন, সে প্রেম নয়ন, 


মোর পানে চাহি আছে॥ 


মে দৃষ্টি দেখি,  দ্রবি গেল হিয়া, 
: বধু বলে ধীরে দীরে। 


“বহু ক্ষণ আছি, বিদায় মাগিছি, 


রূপায় ভূ ভূলে! না! মোরে ॥ 


আমায়ে খু'জিয়া, কান্দিয়া ভ্রমিয়া, 


পাইয়াছ-প্রিয়ে দুখ। 


৩৯৪ 


চতুর্থ মখীর কাহিনী। 
ুর্লভ না৷ হলে, চাঁহিলে মিলিলে, 
মিলনে নাঠিক সুখ” 


এ বোল বলিল, . কগল চুদ্ধিল, 
নয়নে ব্রহিল, জল । 


নয়ন মুছিয়॥ : : চলিল ধাইয়া, 
রসে তমু টলমল॥ 


'াড়াও দাড়াও, মুখ ফিরি ঢ3) 
ডাকি বাহু পসারিয়া। 


“আর না বলিব, আর না ভাবিব, 
.. সোমার কঠিন হিয়া॥ 
তি্ঠ প্রাগনাথ, যাব তব সাথ, 
| আমার পরাণ তুমি। 
গুরাঁণ লুইমা, যাইছ ফেলিয়া, 
তুমি হে আমার স্বামী ॥ 
অবোধিনী.আমি), ফেলে যাও তুমি, 
ক্রোধ করি আম প্রতি । 
নীবনের নাথ, .... ক্ষম অপরাধ,” 


ঘলরাম করে স্তি ॥ 


১৬৩ 


৭৯৩ . 


৬ 
$ 


পঞ্চম মধীর কাহিনী। 
পজল-নয়ন] । 


৮ 


্রীনদ-নননে।.. ভজিস্ কি ক্ষণে, 
কান্দি কানি কান্দি মনতু। 


তার ছুঃখ দেখি মোর ছুঃধ সখি, 
সকলি ভূলিয়। গেন্ু॥ 


কদম কাননে। বমিয়। নির্জনে, 
বাম করে মুখ রাখি। 


নয়ন বুরিছে। বদন ভাগসিছে, 
অরুণ বরণ আখি ॥ 


রম ভঙ্গ ভয়ে, ধীরে ধারে গিয়ে, 
নখে দাঁড়ান মধি। 

সহিতে নারিয়া। অঞ্চল লইয়া, 
»ুছিনু বধুর আধি॥ 


৫) 


পঞ্চম সবীর কাহিনী । 


আমারে দেখিয়া, জলাজে: ঢাহিয় 
বন্ধুষা নামাল মুখ। 

মলিন ঘদন, মীরব ক্রন্দন, 
দেখিয়া বিদরে বুক ॥ 

ব্যাকুল হইয়ে, শিরে হাত দিয়ে, 
কহি, “গুন চন্দ্রমুখ! 

হে প্রাণবল্পভ, একি অস্ভ্তব, 


তোমার কিসের দুখ ! 


তাপিত হইলে, তোমারে ডাকিলে, 
হৃদয় জুড়ায়ে যায়। 


' ছুঃখের সাগরে, ডাকিলে কাঁতরে, 
আনন্দে ভামাও: তায় ॥* 

নীরব রহিল, আথি ছল ছল, 
কেবা জানে তার ছুখ । 
নব নব ভাব মুখ ॥ 

কথ|.না কহিল, ঝুরিতে লাগিল, 


ইহ! সহে কার প্রাণে । 


ষে প্রাপবল্লিভ) আনন্দে রাখিব, 
কান্দে সে বিষ মনে ॥ 


২৬৫ 


স্টে 


১৬৬  শ্রীকাল/টাদ-গীতা 1 


আনন্দের খনি, 


মোর গুণমণি) 


হদয় সুখের সিন্ধু। 


নিজ দুঃখ কথা, 


কহি দিই ব্যথা, 


তাই কি কান্দিছে ঘন্ধু? 


'ছুঃখ' না কহিব, 


আর না কা নিব, 


'আর না মাগিব সুখ । 


ধলিম্ু, মাগি যুড়ি হাত, 


দিল প্রাণনাথ, 


(কষে ঘুচে তব দুখ %” ৪০ 


.. বাগিণী_নুম্‌। 


পড়ে বাঁশী, মুখশশী মলিন, বন্ধুয়া কেনে তোর। 
কি অপরাধ কৈলাম আমি; আথিঝারি দেখাও তুমি, 


শুথায়েছে মুখ-চাদ, 
ওষ্ঠ কাপে থর থর, 
তোমার নয়নে জল, 
বলাই বলিতে নারে,- 


৫ চাহি মোর পানে, 


ভুমি কার লাগি কীদ, 
রাঙ্গা আখি বর ঝর, 
কি হয়েছে বল বল, 

শ্যাম্াদ কেন ঝুরে॥ 


ঙ্গ রং 


গেল কহিবারে, 


ভাবে ক রোধ তার। 


কর্মন নয়ন” 


তারা ডুবু ডুবু, ী 


রি বছে শত-ধার। .€* 


পঞ্চম 'নখীর কাহিনী । ১৬৭ 
তথন কহিলাম-- | 
প্ৰল বল বল, :” ॥ কি বগিতেছিপে, 
. তোমার চরণ ধরি। 
ছা 


তুয়া হিয়া ব্যথা, : -, কাটিয়া লইব, 
কান্দিব জীবন ভরি ॥ 


নয়নের জলে, -.. পাখালি চরণ, 
তব হিয়া জুড়াইব। , , 
করুণার জলে, :  ছুঃ জনা ডুবিব, 
ছুখ না আসিতে দিব” 
পুন মুখ তুলি, . কহে দীরি দীরি, 
“কি পুছসি চন্ত্রমুখি। . ৬৪ 
ছুঃখের কাহিনী, বলিভে না জানি, 


ছুঃখ মদ গুনে থাকি ॥ 


মোর দুঃখ-কথা, _তৃহারে কহ্বি, 
পড়িয়া মরিবে তুমি । 

তোর ছুঃখে মোর, আরো ছুঃখ হবে, 

..... ১*সহিতে নারিব আমি$॥” .-. 
আমি কহিলাম--. 

এ কি প্রাণের, গবহ অসম্ভব) 
পাষাণে গড়েছে মোরে। 


১৬৮ 


শ্রীকালাষ্ঠাদ-গীত। | 


দুঃখে নাহি টলে, না পোড়ে, না গলে, 
বল তুম অকাতরে । 


তোমার হইয়ে, তোম। উপেথিক্কে, 
নিজ শ্ুখ লাগি থুরি। 


আপনার ছুঃখে, বড়ই কাতর, 
প্রেম-দন্ত মিছ! করি ॥ 


বল্লে গ্রাণনাথ) “শুন প্রাণপ্রিয়, 
বদন থ্মমিছে মোর॥ 


অচল লইয়া, বাতাস করছ, 
মুখ দেখি আমি তোর ৮ 
ক রা ঞ ্ 
মধুর বচন, মধুর বদন, 
মধুর চরিভ স্বামী । 


বল হে সজনি, কেমনে বধূর, 
খণ শোধ দিব আমি? 
সঃ সু নং ঁ 
কাতর হইয়া) কহিনু চরণে, 
“শুন গুন প্রাণেশ্বর। 


কিদের লাগিয়া, আমারে ভজ হে, 
কি লাগিয্ব। মেহ কর॥ 


৮৩ 


পঞ্চম সখীর কাহিনী । 
দবা। নিশি মোর, চিন্তহ মঙ্গল, 
অপরাধ নহি লহ। 
ম্ুহি লহ 
আমি ছুঃখ-ভার, তোমার উপর, 
কেন তুমি এত সহ॥ 


তোমার অভাব, কিছু ত দেখিনা, 
থাকিলে পুরাতে নারি। 


কেমনে ভজিব, কেমনে ভুশিব, 
সেই ভেবে ভেবে মরি ॥” 


বলে প্রাণনাথ, “শুন প্রাণপ্রিয়ে, 
মলিন মুখেতে হাদি। 


বধুর বদন, বোধ হল বেন, 
কুয়া ঢাকা পূর্ণশশী ॥ 
বন্ধু কহিলেন-_ 
“জননী সন্তানে, কিলাগিয়৷ তে, 


কেন তার এত সহে। 


অন্ধ কি বধির, অবাধ্য অস্থির, 
কি লাগিয়া পালে তাহে? 


এক বিল স্নেহ) হৃদয়ে আছয়ে, 
তাহে অকারণে ভজে। 
২২ 


১৬৯ 


৯9 


৯৭০ 


শ্রীকালাটাদর-গীত। | 


বল প্রানপ্রিয়া, এই স্নেহ-বিন্দ 
কে দিল সে হিয়া মাঝে? 


কী 
সেই ম্নেহ-বিন্দু, আমার আছয়ে, 
নতুবা কেমনে দিনু। 


তাই প্রাণপ্রিয়া, অকারণে ভি, 
নিগুঢ় তুহারে কন্ধু 


এই জগ মাঝে, দয়াবান আছে, 
অন্য লাগি প্রাণ দ্েয়। 


আমি দিমু দা, তবে মে পেরেছে, 
অকারণে ভি তায়। 


মোর জনে আছে, আমার তা৷ নাই, 


এমন হইতে নারে। 

মোর জন হতে, যদি ছোট হই, 
কি বলিবে প্রিয়া মোরে? 

তক্তে বাদি ভাল, নান! গুণ দ্দিল, 
এবে মন হতে নারি। 

যদি মন্দ হই, ম্দাহত হয়ে, 
ভক্তগণ যাবে মরি ॥” 

মধুর বান, ... মধুর বন, 


ছন্ন ছল দুটি আখি। 


১১৪ 


১২৩ 


পঞ্চম সখীর কাহিনী । ১৭১ 


গ্রাণবধু খণ, কেমনে শোঁধিব, 
বল যোরে |প্রিয়সখি॥ 


তথন কহিলাম-_ 


“আমারে বঞ্চিলে,। কিছু না কহিলে, 
কান্দ তুমি কি লাগিয়া। , 


বন চন্ত্রমা, কেন বা মলিন, 
কেন কান্দে মোর হিয়া ॥% ১৩০ 
নিদ্রা। 


বীজন করিতে বধুর ঢুলু ঢুনু আখি। 
আচল পাতিয়া ধীরি শোয়ালাম সখি। 


উরু পর শির রাখি যতন করিয়া। 
কান্দি পরিশ্রান্ত বধু পড়ে ঘুমাইয়া ॥ 


ধীরে ধীরে বাধ! চূড়া এলাইয়! দিনু। 
বাম হাতে কেশ সেবা করিতে লাগিনু ॥ 


দক্ষিণ করেতে বারু করিতে বাঁজন। 
মন্দ হাস চন্দ্র-মুখ মুদিত নয়ন ॥ 


অবনত মুখে দেখি সে! চাঁদ-বদন | 
দেখিব কি নখি মোর মজল নয়ন ॥ ১৪৯ 


১%২ শ্রীকাঁলাউ্টদ-গীতা। | 


কধন মলিন মুখ কখন সহাস । 
হিয়ার তরন্ব মুখ-ব্্জলে প্রকাশ ॥ 


চমকিয়। উঠি বধু নয়ন মেলিলা। 
সপ্রেমে আমারে চাহি নয়ন মুদ্দিলা॥ 


ন্য়ন মুদিয়া বধু কহে ধারে ধীরে। 
মুখে কান দিন, কিবা স্থগন্ধ অধরে ॥ 


বলিলেন__ 


“নুস্বরেতে বারাধিয়। স্বরে গীত গেয়ে। 
তাঁপিত আমার প্রাণ দাও জুড়াইয়ে ॥ 


চমকি চমকি উঠি নারি ঘুমাইতে। 
ঘুমাইব তুগ্াা গান শুনিতে শুনিতে |” ১৫০ 


বধুর আদেশ তাই মলাজ বদনে। 
অবনত হয়ে রহিলাম কতক্ষণে ॥ 


সথী সনে মিলে গীত শুনাইয়া থাকি। 
কতূ বধু আগে গীত গাইনি একাকী ॥ 


আচলে ঝাপিয়। মুখ মাথা, হেট করি। 
গ্রাইতে না পারি গীত কাপি থর থরি॥ 


করুণ স্বরেতে গাই হিয়া উদাড়িয়া। 
আখি নীরে বধু-মুখ চলিল ভাপিয়া.॥ 


পঞ্চম সধীর কাহিনী । 
রাগিণী--বারোয়া। 


কি দিয়ে তুষিব তোমায়, দর বদন, কালা্টাদ। 


চির দিন গীত গাই, গুণ অগণন, কালাটাদ ॥ 
কোথায় কি পাব, আমি কুলর।লা) কালা [দ। 
যতনে গাঁথিয়। দিৰ মালতীর মালা) কালাটাদ ॥ 


তখন-_ 


সপ্রেম নয়নে, তারা ডুবু তবু 
চাহিল আমার পানে । 


সে ভাব দেখিয়া, উত্রিন্থ কাপিয়া, 


ঢুলে পড়ি সেই খানে ॥ 


চেতন পাইয়া, নয়ন মেলিয়া, 


দেখি শুয়ে বধু কোলে। 


শ্রকর কমল, অঙ্গে বুলাইছে, 


টাহিয়। আমার পানে ॥ 


ঁ রা সং রং 


কথ। । 


উঠিবারে চাহি, মন নাহি সরে, 


বধু কোল বড় মধু। 


সৌরত লাবণ্য, : পিয়ে নাঁণা মন 
আখি পিয়ে মুখ ইন্দু॥ 


১৭৩ 


১৬০ 


১৭০ 


১৭৪ 


তথন-- 


শ্রীকালাটাদ-গীতা । 


বধু কহে পপ্রিয়ে, থাকহ শুইয়ে, 
এই ত ঠ্টোমার স্থান। 


এ অঙ্গ আমার, সপেছি তোমারে, 
মোরে,কেন ভাব আন। 


তুমি অবোধিনী, সদাই কুষ্টিত, 


পাছে আমি রাগ করি। 


দীনতার খনি, স্থধাংগু বদনি, 
ভয়ে কাপ থর থরি॥ 


ননীর পুতলি, আমার পালিত, 
আমি ছুঃখ দিব তোরে। 


অনর্থ ভাবিয়া) কান্দিয়! কান্দিয়া) 
ক্ষিণ তোর কলেবরে ॥ 


কানিয়! কানদিয়া, ছুরিকা হানিয়া, 
দুঃখ দেহ তুমি মোরে। 


অবোধ অবলা, কথ! ত শুন না 
কি করিতে পারি তোরে ॥” 


তুরিত উঠিয়া, গলে বন্ধ দিয়া 
চরণে গড়িনু মখি! 


১৮৩ 


১৯৪ 


পঞ্চম সখীর কাহিনী । 


“শুন প্রাণেশ্বর, ভক্তি দেহ বর, 
তুয়৷ পায় রর মাগি ॥ 


কোঁলেতে শুইয়া, সোয়ান্তি না পাই, 
একি দশ! হ'ল মোর।, 


' আনন্দে ডারিলে, তক্তি নাহি দিলে, 
একি রূঙ্গ প্রাণেশ্বর ॥ 


জীবন যৌবন, করেছি অর্পণ, 
বিনা মূলে তুয়া পায়। 


তুয়া ছুখে দুখ, " তুয়া সুখে সুখ, 
নারীর ধরম. হয় | 


আমি ত আপনি, কেহ নাহি জানি; 
সকলি তোমারি হয়। 


_ ছুঃখ দুঃখ বলি, কান্দিয়া আকুলি; 


বল মোরে সছুপায় ॥” 
ক র্ রর রঃ 


ভোজন । 


ঈষৎ হাসিয়া বধু ভুলালে আমায়। 
“কিছু খেতে দেহ প্রিয়ে জলিছি ক্ষুধায় ॥ 


বন্ধু কথা শুনে আমি সব তুলে গেন্ু। 
ব্ন মাঝে কোথা পাব ভাবিতে লাগিনু ॥ 


১৭৫ 


২৪০ 


২১৫ 


১৭৬ 


শ্রীকালাটাদ-গীত। । 


সরল বুয়া মোর কিছু নাহি জানে। 
খেতে দেহ লে, আছে আপনার মনে ॥ 


আমি যে অবলা নারী ক্ষমত। বিহীন। 
বধু নাহি ভাবে এ থে গহন বিপিন ॥ 


আদ বলি তাড়া তাড়ি বন মাঝে গেন্ু । 
কি, আনিব কোথা. পাব ভাবিতে লাগিন্ু ॥ 


.মন্মুখেতে সহকার তরু এক দেখি। 


অচল পাতিয়া তলে বসিলাম সথি ॥ 


বলিলাম, “বধু মোর ক্ষুধায় কাতর। 
দাসী ভিক্ষা মাগে তুয়া কাছে তরুবর ॥”৮ ২২, 


অমনি মে তরুবর ফলবান হলে! । 
আচল পুরিয়। মোরে মি ফল দিল ॥ 
আনন্দেতে ডগ মগ যমুনায় গেনু। 
ঘুই পন্মপাত্রে করি বধু আগে আন্ু॥ 


রসাল দেখিয়! বধু সহাস্য ব্দন। 
প্ধন্য ধন্য প্রাণপ্রিয় তোমার যতন ॥ 


এস বসো দুই জনে করিব আহার |” 

আমি বলি, “প্রসাদ থাকিবে দে আমার ॥৮ 

বধু বলে, “এম ছুই জনে বসে থাব।” 

আমি বলি, “ক্ষমা দাঁও তাহা না পারিব ॥% ২৩০ 


পঞ্চম মখীর কাহিনী । ১৭৭ 


বধু বলে, “গ্রাণপ্রিয়ে চাকি দেখ তুমি। 
যদি মিষ্ট হয় তার পরে খাব আমি 1” 


খেসা ফেলি চাকি দেখি সুমিষ্ট লাগিলে। 
ভুলি দিন €ঘই ফল শ্রীকর-কমলে,॥ 

ৃ ] 
মুখে দিয়া বধু বলে “অপূর্ব এ ধল। 
ধর প্রীণপ্রিয়ে খাও হইবে শীতল ॥৮ 


ছু” কর যুড়িয়া ফল করেতে লইয়া।, 
প্রনাদ পেলেম বৃক্ষ আড়ালেতে গিয়৷ | 


বধু বলিলেন_ ৮৮৪ 
“সংগ্রহ করিয়া ফল খাওয়ালে আমায়। 
কৃতার্থ হলেম প্রিয়ে তোমার সেবায় ॥”৮ ২৪০ 
রর রগ 
শুনিয়া বধুর কথা, মনেতে পাইন্ু ব্যথা, 
বলিলাম গদ গদ হয়ে। 
«কি দিব তোমারে আমি, আমি নারী তুমি স্বামী, 
তুয়। সেবি তুয়া ধন দিয়ে॥ 


তুমি ভরণ পোষণ, তুমি লজ্জা নিবারণ, 
সতীত্ব ধরম রক্ষাকারী। 


না জানি সেবিতে স্বামী, অবোধ ছুর্মাতি গাম) 
সেই দুঃখে কেঁদে কেদে মরি |” 
৩ 


১৭৮ | শ্্রীকালাাদ-মীতা 


তখন-- 
শ্রীকর-কমল দিয়া, (| মম মুখ আবরিয়া, 
বলে, “প্রিয়ে কেন দেহ ব্যথা। ২৫০ 


আমারে, করহ স্ততি, আমি লজ্জা পাই অতি, 
 ধপ্রেমডোরে তুমি আমি গীঁথা ॥” 

বাহ ধরি উঠাইল, বলে, “বন মাঝে চল, 
. বামে করি লইয়! চলিল। 


হেলি ছুলি চলি যায়, নূপুর বাঁজিছে পাঁয়, 
অঙ্গ গন্ধে বিপিন ভরিল ॥ 


স্‌ র্‌ ঈ রং 
বন বিহার। 
অঙ্গ গন্ধে মাতি, ভূঙ্গ যুথে যূখে 
ঘেরল বন্ধুরে আসি। 
পুয়া গন্ধ পেয়ে,র . ভ্রমর মাঁতিল” 
বলে বন্ধু হাঁসি হাসি ॥ ২৩৬ 
কাণ পাতি শুনি, ভ্রমরের রব, 
বুঝি বধু গুণ গায়। 
বৃক্ষের তলায়; বধুয়। দীড়ায়, 
বৃক্ষ কুস্মিত তায়।॥ 


পঞ্চম সখীর কাহিনী । 


পুষ্প মধু ঝরে, প্রাণ বধু শিরে, 
প্রেমে বৃক্ষ] পানে চান্স 

বৃক্ষ ডালে বি, পিক শুক সারী, 
কালাটাদ গুণ গায় ॥ 

॥ 3 

প্রেম নয়নে, তাদের দেখিল, 
পুলকিত পক্ষী-কুল। 

শ্রীকর পাতিল, কুম্ুম পড়িল, 
আচলে বান্ধিয়। দিল ॥ 

কুরঙ্গ ময়র, বুগল হইয়া, 
মিলল বধুরে ত্বরা। 

কতই পীরিত, তাদের সহিত, 

যেন চির বন্ধু তারা॥ 

তারা কিবা বলে, বধু কিবা কন, 
সে ভাষ। জানি না দখি। 

সবারে পাইয়া, আনন্দে ভাসিছে, 
ঝরিছে বধুর আথি॥ 

লবঙ্গের লতা, শ্রীকরে ধরিয়া, 
শুকিছে লবঙ্গ ফুল। 

বলে, “প্র ণপ্রিয়া, লব লতা 
মজাইল জাতি কুল।” 


১৭৯ 


ত্৭০ 


২৮৬ 


বলে, 


শ্রীকা'লা্টাদ-গীতা । 
কাহারে চুম্বন, কারে আণিঙ্গন; 
কাহার মাথায় হাত।, 
জ্বনে জনে বনে, করি সম্ভাষণ, 
চলে মোর প্রাণনাথ ॥ 
সুবার€ সুহৃদ, সবে রাঞ্কে হিত, 
«এ. পীরিতি সবার দনে। 
সকলের গ্লাণ, নয়ন আননা, 
কি মোহন মন্ত্র জানে॥ 
বৃক্ষের তলায়, নূব, পত্র এক, 
দেখিয়া! বির মুখ। 
“নুতন পাতাটি, . ছিড়িয়া ফেলিয়া) 
পাইল ৫দ কিবা সুখ ?” 
মন্দ বাঁযু বহে, চুড়ে ফুল নড়ে, 
.. চুড়াতে বকুল ফুল। 
ব্জ্জ হে সজ্নি, সাধে কি দুঃখিনী, 


ত্যজিল সুংসার কুল? 


উচ্চ ডাল ধরি, অবনত ক্রি, 
বলে, “প্রিয় ফুল শুক” 

বৰ্ভোর হইয়া, থাকি দীড়া ইয়া, 
সুখে, দেখি বধু মুখ ॥ 


২৯০ 


গঞ্চম সখীর কাহিনী । ১৮১ 
বধু বলিতেছেন-_ 


7 
“কি দেখ মোহিনি, ' কাল মুখ খানি, 
প্রেমে অন্ধ আখি তোর। 


'তো৷ হেন সুন্দরী, বাম এত ঢাল, 
এই বড় ভাগ্য মোর॥ 


মাধবী নিকুপ, উপ্রে, কুনু, 
তল[তে শীতল ছায়া। ৩১০ 
দুহু গিয়া বপি, হেঝি তোর মুখ, 


জুড়াই তাঁপিত হিয়া ॥৮ 


বামে বসাইল, অঙ্গ পরশিল, 
স্থথে কাপি থর থর। 


মুখ পানে চেয়ে, গদ গদ হাক) 
গীত গায় প্রাণেশ্বর ॥ 


রাগিণী-মিন্ধু। 


প্রেম, সরোবরে মোণার কমল, 
প্রিয়ে, তুমি আমারি ।। 


খর 


ন্য়ন ভরিয়ে হেরি, ও রূপ মাধুরি। 
মধু ভরে টল্গ মল, নহে প্রেমের হিল্লোল ৩২৭ 


১৮২ _ শ্ীকালাঠাদ-শীতা । 


উঠাইলে প্রেম-পাথার, ডুবন্ত না জানি সাতার, 
তুমি আমার চিরদিন, আমি তোমারি ॥ 
তখন আমি-- 
আদৃগ ড়াইন, ছুই কর ফুড়ি 
গলায় বসন দিয় । 
বলিলাম__ 
“ছিল।ম গম্ভীর, লজ্জাশীল৷ বালা, 
নিয়ে যাও ভাসাইয়া ॥ 


লঙজ্ঞা জ্ঞান গেল, যেন মাতোম়াল, 
_ দিগ বিদিগ, নাহি জানি। 


সত্য কি আমারে, এত তালবাস? 
কেন তাহা কহ শুনি ॥ 


কি দিয়ে তোমারে, তুষিবারে পারি, 
না তুষিলে দণ্ড কিবা। 


এবে স্নেহ কর) এ স্েহ কি রবে, 
কিবা পরে ফেলে দিবা? 


নয়নের জল, দেখালে তামায়, 
বিশ্মিত হইন্ু আমি। 


তুমি কান্দ কেন, বেন দীন, হীন 
তুমি ত্রিজগত-ন্বামী ॥” 


৩৩9 


এ 


পঞ্চম মধীর কাহিনী । ১৮৩ 
নাগর গদ গদ হুইয়! বলিতেছেন 


“শুন প্রিয়ে কহি!মনোব্যথ| । প্র 
কহিবারে লজ্জ। পাই) বার বার বল তাই, ৩৪৯ 
লজ্জ। খেয়ে কহি নিজ কথা ॥. 


জী নিন মুই জ্ঞানীলেকে জানে । / 
তবু কান্দ মোর লাগি, হইয়াছ সর্বত্যা গী, 
তাই আমি কান্দি তোর সনে ॥ . 


যদি মোর নাম শুন প্রিয়ে। 
কান্দিয়। উঠহ প্রেমে, ধারা বহে ছু” নয়নে, 
আমি স্থির থাকি কি করিয়ে? 


ছুঃখ পাও ভবের সাগরে। 
মোরে দোষ নাহি দাও, সব দোষ শিরে লও, 
হাই কান্দি তোর ভক্তি হেরে ॥ ৩৫০ 


কত ছুঃখ দিয়া থাকি আমি। 
আমি ঠেলি তোরে পায়ের আরো! কাছে এস ধেয়ে, 
অদোধ-দরশি প্রিয়া তুমি ॥ 


দিবানিশি কান মোর লাগি। 
দেখি তোর আঁখি বারি, স্থির থাকিবারে মরি, 
কান্দি হই তোর ছুঃখভাগী ॥ 


সত 


১৮৪ ্্ীকালাটাদ-গীতী। 


তাই প্রিয় বদিয়া বিরলে। 


ডাবি তোর রূগ গুণ গুধিবারে নারি খণ) 
অঙ্গ স্সিগ্ধ করি আথি-জলে |” 
নাগর আবার বলিতেছেন-- 


্ধীরীতি যেখানে, দেখা আঁধি ঝুরি। ৩৮ 
দেই জলে বাড়ে, পিরীতি অঙ্করি। 

মৌর মত যবে, পিরীতে মজিবি। 

তুই দিবানিশি. এমনি কীদিবি। 

নয়নের জ্বল; জাহ্নবী যমুনা। 

স্নান কৈলে আর, ত্রিতাপ থাকে না॥ 

প্রিয় ছুঁথে কার্দে, মোর কানে হিয়া। 

গরাণ ভুড়াই, নিভৃতে কান্দিয়!।' 

ইহা বলি বধু, না জানি কারণ। 

অকশ্মাং মোরে, হরেন অনর্শন। 

বন্ধু আদর্শনে, গড়ি তূমিতলে। ৩৭ 
(ভোমরা আসিয়া. মোরে চেতাইলে॥ 


_ঈকল রমণীর সহিত,দাধুর মিলন । 
/ 





নিকুঞ্ধে বসিয়া, সেই মব নারী | 


সকলে কালার, 'পীরিতি ভিখারী ॥ 
1 রং ্ 
হের্নকালে সেই, পথে চলি যায়, 


মহানাধু তপধারী । 


কৌপীন পরেছে, মাথা মুড়ার়েছে, 
অঙ্গে লেখা “কৃষ্ণচহরি” ॥ 


নিকুপ্ত তলায়, দেখে সব বালা, 
রূপেতে করেছে আলো । 


বদন কমল, সরল নির্মল, 
প্রেমে আঁধি টলমল ॥ ১০ 
সাধুরে দেখিল, সকলে উঠিল 


প্রণমিল তার পায়ে। 


১৮৩ শ্রীকালাটাদ-গীতী । 


বলে-__ “কৃষ্ঘন হারা, বেড়াই বিপিনে। 
ব্ল পাব;কি উপায়ে ॥” 
তাদের বদন, করি নিরীক্ষণ, 


' সাধু আঁখি ছল ছল। 


বলি দুঃথেতে, গুন অবোধিনি, 


কৃষ্ণ কোথা পাব বল॥ 


সহ রৎসর, তপস্যা করিয়া, 
ধ্যানে নাহি মিলে ধাঁরে। 


নিকুঞ্জে বসিয়া, কুন্ুম গাখিয়া, 
কিসে পাবি তোর তারে ?% 
কুলকামিনী বলিতেছেন__ | 
প্কৃষঃ হবেন ধন, অমনি না মিলে; 
তাহা মোর! বেশ জানি। 
যা তুমি বলিবে, সকলি করিব, 
কৃষ্ণ লাগি দিব প্রাণি ॥* 
সাধু কহিতেছেন-__ 
“্উপবান করি, শরীর গুখাও, 
তবে কৃষ্ণ-কপ! পাবে। 
* কৃষ্ণের করুণা, ক্রমে বাড়ি যাবে, 
যত দেহ শীর্ণ হবে॥” 


 ্ঈ রগ রঃ গ 


হও 


৩০ 


& 


নকল রমণীর সহিত সাধুর মিলন। 


অবাক হইয়া, যত নব বালা, 


মুখ চাহ! চাহি করে। 


"মোরা দুঃখ পাব, কৃষ্জ সুখী হবে, 
এত কু হ'তে নারে? 


/ 
দুঃখের কাহিনী, শুনিলেই ছিনি, 
কান্দি হন আত্মহার৷ |, 


ছুঃখ মোরা নিব . তারে কান্দাইব, 
এ ভঙ্গন কেমন ধারা ?” 


চর ৬ নু সু 
সাধু হাসিয়া কহিতেছেন__ 
পকেশের মমতা, ঘুচাইতে হবে, 


মুড়াইতে হবে মাথা। 


তুলসী তলাতে, মস্তক কুটিলে, 
তুষ্ট হবে কৃষ্ণ-পিতা ৮ 


ক ্ঁ ঈ ্ঁ 


মক শুনিয়া, মুখ চাহাঁচাহি) 

করে ষব নব বালা। ৬ 

যে রস-রঙ্গিণী, বলে "সাধু গুন, 
একি কথ! শুনাইলা 1 


১৮৭ 


(১৮৮ ... শ্রীকালা্টাদ-গীতা। 


“কেশ ঘুচাইব, বেণী না বান্ধিব, 
কোথা খুজি থোব চাপা। 


'মালতীর মালা, চিকণ গাথিয়া, 
৬ কেমনে 'বেড়িব খোপা ॥ 


সে' ভঙ্গিম বেণী, রমিক শেখর, 
'দেখি যত সুখ পাবে। 


তার মন জানি, রঙে যত স্থখ, 
উপবাসে তা না হবে ।” 


ক্বাঙ্গালিনী কহিতেছেন-__ 


প্রাঙ্গা পদ ধুই, নয়নের জলে; 
মুছাইয়া৷ থাকি কেশে। 
কেশ মুড়াইব, ব্ধুপদ ধুয়ে, 
মুছ[ইব বল কিসে?” 
স্লকামিনী কহিতেছেন-_ 
“যোগ যাগ করি, [তারে ভুলাইব, 


মতো মোর পর নয়। 


স্নেহ সেবা করি, তাহারে তুষিব, 
| সবে ঘে মোর স্বামী হয় ॥» 


৬॥ 


সকল রমণীর সহিত সাধুর মিলন। 


প্রেমতরঙ্গিণী কহিতেছেন__ | 
বিরহে যখন, * " বড় ছুংখ পাই, 
কেশ এলাইয়! দেখি। 


* সেই কেশ মোর, * কৃষেরে স্মরায়, 
মুড়াতে নারিব সথি ॥৮ 


সজল-নয়ন| কহিতেছেন-- | 
“কেশ মুড়াইয়া, কৌপীন রিয়া, 
ধরিলে ছঃখিনী বেশ। 
কান্দিয়া আকুল, হবে কালাচাদ, 
আমি তারে জানি বেশ ॥» 
রমরঙ্গিণী কহিতেছেন-_- 
“শুন গাধু শুন, সন্দেহ হতেছে, 
তুমি কৃষ্ণ বল কারে। 


সে কুষ্ণই বাকে, তোমার সহিত, 
কিবা সে সম্বন্ধ ধরে?” 


সাধু কহিতেছেন-_- 
«গুন অবোধিনি,) . কৃষ্ণ নহে ছুই, 
তিনি হন সর্কেশ্বর। রি 
তৃষিলে সম্পদ, রুষিলে বিগদ, 


সব। পরে দণ্ডধর ॥ . 


১৮৯ 


৭9 


2৯৪ 


শ্রীকালাটাদ-গীত|। 


তাহারে তুষিতে, 


কত দুঃখ পাই। 


তবু না৷ ছুষিতে থারি। 


নিয়ম তাহার, 


গ্রাছে ভঙ্গ হয়, 


এই ভয়ে ভেবে মরি ॥৮ 


রা রব 
ঙ 


সাধুর রটনে 
বিনয়ে সকলে 


“তোমার বচনে 
এখন বুঝিনু, 


নার কথা তুমি 
তিনি ধিনি হৌন 


আমাদের পত্তি 
দণ্ডধারী কিবা 


মোর! নিজ জন 
সকলি মোদের 


তার কাছে চাব 


দ্োাঁগ্ডারের চাবি 


. দণ্ড কথা শুনে, 
মোরা সব তার, 


সং ্ 


প্রফুল্ল বদন। 
কহিছে তখন ॥ 


প্রাণ গিয়াছিল। 
প্ররাণ আইল ॥ 


কহিলে এখন । 
গ্রাণনাথ নন ॥ 


প্রুষ্জ যে হন। 
বরদাতা নন ॥ 


তার পরিবাক্ধ। 
যত কিছু তার॥ 


কিবা কারণেতে। 


আমাদের হাতে ॥ 


তয় লীগে মনে। 
দণ্ড দিবে কেনে? 


৮৪ 


ও 


£) 


আরও 


ঈকল রমণীর সহিত সাধুর মিলন। ১৯১ 


যদি অত্যাচার 
নিজ জনে তিত্ত 


কখন বা ব্রণে 


কেবা বল তার 


কৈবল মঙ্গল 
কত করি তার 


নিজ জনে যদি 
তবে বল আর 


শ্নেহে যদি দপ্ড 
দণ্ড দে'ত নয় 
শুন-- 

তোমরা পুরুষ 
স্বার্থের লাগিয়া 


আমারেের কর 
আমাদের পতি 


কিবা করে দণ্ড 
পতি জানে, তাতে 


যদি কাঁজ থাকে 
আমরা রমণী 


করি রোগ হয়। 
, ওষধ খাওয়ায়॥ 


চুরিক! হানয় ॥ 


দণ্ড বলি 'কয়? ১০৪ 


সেই ্রার্থনাথ | 
উপরে উৎপাত ॥ 


না করে শ'সন। 
করে কোন জন? 


করে প্রাণনাথ। 
পরম প্রমাদ ॥ 


রাঁজসভা যাহ. 
তারে কর দেহ 


যদি দিতে হ্য়। 
দিবেন নিশ্চয় । ১১৪ 


কিবা পুরস্কার । 
নাহি অধিকার ॥ 


সে রাজার সনে ] 
প্রণিনাথ জানে॥ 


৯৯২ _ শ্রীকালাাদ-গীতা। 


আমাদের দায় 
দেহ প্রাণ মন 


সেই কৃষ্ণ রাজা 


রাজযভা গেলে 


পুরস্ক'র লাগি 
সরল! রমণী 


তুমি সাধু খধি 
তোমার চরণে 
আমরা সংসারী 
সংসার বাহিরে 
কষ প্রাণনাথ 
বেড়াই তাহারে 
এই বন মাঝে 
কহ কৃপা করি 
তখন, বালাঁগণে দেখি 
ৃ সাধুর আইল 


বলে, “বালাগণ 


ভাল নাহি বুঝি 


” তোমাদের গতি 
বুঝাই! বল 


বধুরে দিয়াছি। 
মে পদে সপেছি॥ 


সেবিতে নারিব। 
ভয়েতে মরিব ॥ 


রাজা কাছে যাব। 
নাহি জানি স্তব ॥ ১২৫ 


কিবা হও মুনি। 
কি বলিতে জানি? 


গতি ঘর করি। 
যাইবারে নারি ॥ 
গিয়াছে ছাড়িয়া। 
বিপিনে থু'জিয় ॥ 


নুঁকাইয়া থাকে। 
দেখেছ কি তাকে?” 


নির্মল সরল। 
নয়নেতে জল॥ ১৩৪ 


করি নিবেদন । 
তোদের বচন॥ 


কিবা. তার রূপ । 


কি তার স্বরূপ ॥” 


সকল রমণীর সহিত সাধুর মিলন । ১৯৩ 


এ কথা শুনি 
আনন্দে মগন 


প্রঙ্গিণী কহিতেছেন__ 
“কমল নয়ন, 


যত সখীগণ। 
* প্রফুল্প বদণ ॥ 


« জুঁটাদ বদন, 


মোর গতি বনসালী |” 


“সেই! সেই! মেই! 


মজাইল কুল ৮ 


সবে দ্রেয় করতালি ॥ " *. ১৪০ 


পুন সাধু শুন, 


অগণন গুণ, 


কেমগে বলিব তার।” 


পকৃতার্থ করিলে” 


বপি কাঙ্গলিণী, 


ধরে রঙ্গিণীর পায়॥ 


গজল-নয়না, 


গুণ কহিবারে)' 


কঠরোধ হল তার। 


প্রেম তরঙ্গিণী, 


ধরিয়া তাহারে, 


চুষ্বে মুখ বারে বার॥ 


কুলবালা। উঠি, বলে “সখি শুন, 
একবার নৃত্য. করি। ১&৪ 
তোমর! সকলে, করতালি দিয়ে) 


মুখে বল হরি হরি ॥” 


২৫ 


৯৯৪ শ্বীকালাটাদ-গীতা । 
হেলিয়৷ ছুলিয়।, নাচিতে লাগিল, 
ভূমে, এক পদ রাখি। 
নিজ ছুঃখ তুলি, দিয় করতালি, 
নাচে যত সব সঘী॥ 
সেই মঙ্গে সাধু, নাচিতে লাগিল, 
ভব বন্ধ গেল তার। 
বলরাম দাস, লিখিয়! লিখিয়া, 
সধিছে গৌরাঙ্গ ধার ॥ 
র্ রং র স্‌ 
গরঙ্গিণী বলিতেছেন-_ 
কালিয়া চঞ্চল বাধ্য নহে কাঁর। 
কিশোর বধুয়া করে অত্যাচার ॥ 
যত অত্যাচার করে চপলিয়া। 
আরো প্রাণ কান্দে তাহার লাগিয়] ॥ 
ছিলাম গতীর করিল বাউরী। 
সব দিমু তবু করয়ে চাতুরি ॥ 
' তবু প্রাণ কান্দে তাহার লাগিয়া। 
কালারে বাদ্ধিব স্ন্রী আনিয়া ॥ 
”” প্রেমডোরে বান্ধি সংসারী করিব। 
ঘুঢাইর়! দিব | 


৪ঞ্চলিয়া মতি 


১৬৪ 


* &) 
515 


ীমতী রাঁধাকে আহ্বনি। ১৯৫ 


সজল-নয়না বলিতেছেন__ 


ত্রিভূুবন মাঝে 
কি দিয়া তুবারি 


নিজ অঙ্গ দিঙ্ু 
মলিন এ অঙ্গ 


সর্বাঙ্গ সুনরী 
সর্ধ মতে তার 


নির্মল রসিকা 
সলাজ সরলা 


এমন রূতন 
তবে তার আখি 


সাধিয়া আনির 
তবেত বাদ্ধিব 


“উত্তম সে জন। 
সথি, তার মন ॥ 


বাধ্য নাহি হলো। 
সে তস্থনির্মল॥ 


যুণি কাকু পাই। 
উপযুক্ত হয়॥ 


পিরীতির থনি। 
ভূবন-মোহিনী ॥ 


কালিয়ারে দিব। 
বারি নিবারিব॥ ১৮ 


এপ্নূপ নাগরী। 
গোলোকের হরি ॥ 


[ তখন শ্রীরাধাকে সথীগরণ আহ্বান করিতেছেন। ] 


কোথা তুমি কৃষ্ণ মনোহরা॥ ক্র 


এম আহলাদিনি, ভূবন-মোহিনি, 
কালশশি-চিত্ত-চের। 
কত রবে গুতি, এস লজ্জাবঙ্তি, 


হাতে লয়ে প্রেমডোর॥ 


৯৯৬ শ্রীকাঁলাটাদ-গীতা। 


চপল চঞ্চল, মে চিকণ' কালা) 
আর কেবু! ধরে তারে। 


কারো বাধা নয়, সদা স্বেচ্ছাসয়। ১৯ 
বান্ধ তারে প্রেম-ডোরে ॥ 
২ ঈ সং ৯ 
কাত্যায়নী ঠাই, সব সখী যাই, 


পুজা করে যোড় করে। 


“ভগবান আধা, সুন্দরী শ্রীরাধা, 
দে মা জীবে কৃপা করে॥ 


পুরুষ প্রন্ৃতি, রূপে তার স্থিতি, 
দেহ মা বিভাগ কৃরি। 
শ্রীরাধা ভঞ্জিব, তা হলে পাইব, 
দেই গোলোকের হরি॥” 
*. *  ্* * 
মনি বিপিনে, মধুর মুরলী, ২০৭ 


বাঞ্জিল করুণ স্বরে | 
বৃক্ষ লতা যন্ত, সব পুলকিত, 
কুন্গমেতে মধু ঝরে ॥ 


. জননী হয়ে, ম্েহ নীর ক্ষরে, 
যুবতীর নীবী খসে। 


শ্ররাধার উদয় । 


যূত আত্মারাম, 


মজিল কারণ্য বসে॥ 


প্রক্মী মুখ হ'তে, 


শিশু স্তন ছাড়ি দিল। 


কিসের লাগিয়া, 


১৯৭ 
তপস্য। ছাড়িয়া, 
আধার খসিল, 
কেহ নাহি 'জানে, ২১৯ 


ত্রিজগৎ সুশীতল ॥ 


৯ চি 


দক্ষিণ হইতে 
সোণার পুতলী 


বুন্দাবন আলো 
চমকিত সবে 


গোখিন্দ মোহিনী 
জগত মোহিত 


কখন বলিছে 
“ছেড়ে দাও মোরে, 


কভু নাছি জানি 
আর কি জগতে 


ভাবার বলিছে 
কুলে দাগ দিল, 


স 


১ 


চু ৪ 


ধাইছে রমণী । 
ভাবে পাগলিনী ॥ 


শ্রীঙ্গ আভায়। 
রূপের ছটায়॥ 


মা 


ঢুলিয়! চলিছে। 
চাহিয়া দেখিছে ॥ 


উর্ধমুখ হয়ে | 
ধরি তব পায়ে॥ 


পিরীতি কাহিনী। ২২৭ 
নাহিক কামিনী ?" 


“কোথ| ননদিনী । 
হু কলক্ষিনী॥” 


৯২৮ _. শ্ীকালাটাদ গীতা। 


“নিল, নিল" বণি 
তমাল ধরিয়া 


সকলে ধরিল 
ত্রিতঙ্গ 'হইয়া 


রলে, “্বামি কষ 
দিব (সৈ রাধায় 


আবার বপিল 
“কানু, কা” বণি 


নয়ন মুদিত 

হাত দিয়া খোছে 
স্আবার মধুর 
“এলাম” বলিয়া 
ধাইল সে সাথে 
রুণু ঝুছু বাজে 


গথের ছু,ধায়ে 
গায় আদরিণী 


ময়ূর, রাধার 


বেণী ফুলে বমি 


ঢ্িষা! ঢলিয়া 
০৯ 


চপিল ধাইয়া। 
পড়ে মুরছিয়া ॥ 


দাড়াল উঠিয়া। 
রহে দাঁড়াইয়া ॥ 
মুরনী বাজায়ে। 
পাগল করিয়ে ॥” 
ছুজান্থু পাতিয়া। ২৩৯ 


উঠিল ক্াদিয়। ॥ 


কুপ্ের ভিতরে | 
কালিয়। বধুরে ॥ 


বাজিল বাঁশরী। 
ধাইল কিশোরী ॥ 
যত বালাগণ। 
নুপুর কন্কণ।॥ 
ডালে বসি পাধী। 
এসো চন্তুমুখি ॥ 


আগে নাচি যায় । ২৪৭ 


ভূঙ্গ মধু খায়॥ 
পথে চলি যায়। 
পড়িছে মাথায় 


শ্রীরাধা-রুন্ধ | ১৯৪ 


শ্যাম অঙ্গ গন্ধে বিপিন তরল। 
ছু বাহু পসারি , কিশোরী ধাইল ॥ 
আবার বাঞজিল মধুর মুরলী। 

বদন তুলিল দেখে 'বনমালী ॥ 

রগ ) 

শ্যাম পানে রাই পালটি চাহিয়া। 
ফিরিয়া দাড়াল বদন্ব ঝপিয়া ॥ 
ধীরে ধীরে শ্যাম আইলেন কাছে। ২৫৪ 
চরণে নৃপুত্র রুণু ঝুনু বাজে ॥ 
মিলিল মিলিল মিলিল ছু জন । 

এত দিনে হল শীতল ভুবন ॥ 

ংসারী হইবে চঞ্চল কালিয়া । 
মোদের বিয়ারী হবে তার প্রিয়! ॥ 
ভগবান সনে হলো! কুটুষ্িতা । 
রাধারে এনেছি আরু যাবে কোথা ? 
হুর্লভ অসাধ্য পড়ি গেল ধরা। 
আনন্দে বলাই হলো মাতোয়ারা ॥ 

ন্ চর ঈ এ 
ভূবন উজ্জলা অবল। সরলা । ২৬৪ 


লজ্জায় কাতর কান্দে নব বালা ॥ 


শ্রীকারাচাদ-গীত। | 


বামে বসাইতে আকিঞ্চন করে। 
যাইতে না চাহে , রহে সধী ধরে॥ 
হাতে ধরি লয় অধোমুখে যায়। 
রুগু বুনু কণু , বাজে রাঙ্গা পায় ॥ 
নাগর আইল ধরে রাধা করে। 
হটয়ে নাঁগরী কাপে থরে থরে ॥. 
সখী বলে, “বধু অধীর হয়ো না 
অধীর হইলে সখীরে পাবে না॥” 
কত বুঝাইয়া লইয়া! লিলা ২৭ 
ধীরে ধীরে শ্যাম. বামে বসাইল॥ 
আবার উঠিয়া পলাইতে চায়। 
সখীগণ বেড়ি ধরি রাখে তায় ॥ 
ক রঃ ৬৬ 

কাতর বদনে, চাহি সধী পানে) 


বলিছেন কালাচাদ । 


«কিবা আমি ছিন্ছ। কি মোরে করিলে, 
সথি কি সাধিলে বাদ? 


ছ্হব স্বেচ্ছাময়) কুদ্র এক বালা) 
হিয় চুরি করি নিঞ। 


বিদপ্ধ মাধব । ২০১. 


বুঝিলাম মনে, প্রেমের উদয়, 
এত দিন পরে, হলো ॥ ২৮০ 


রাজ্য সখ মোর, নাহি ভায় আর, 
রাজ্য অন্ত হাতে, দিব। 


পিয়ার সহিত, তোদের লইয়া, 
বুন্দাবনে সদা রব ॥” ? 


রাই প্রতি চাহি,। বলে *শুন*প্রিক্সে 
কি যুড়ি ছুটি কর 
আমি অভিমানী, চির কাল হ'তে, 
কেন অপমান কর? 
ত্রিভূুবন পতি, তাহারে বান্ধিয়া, 
পথে নিয় বেড়াইবে। ২৯০ 
প্রেমেতে বান্ধিয়া, যদ্দি হেন কর, 
তোমারে নিন্দিবে সবে ॥” 


এ কথায় রাই, জ্ঞান হারা হই, 
পড়িল কালার পাঁয়। 


প্দবাসীর দাসীরে, শুন প্রাণনাথ, 
ইহা কি বলিতে হয় ?” 


উঠালেন শাম, শ্তামে ন! চাহিয়া, 
রাই, সথী প্রতি বলে। 
২৬ 


৮ 


গ্রকালাটাদ-গীতা । 


“হাম শিশুমতি, সেবা কি পিরীতি, ' 


নাহি জানি কোন কালে ॥ 


তুহু কেহ আমি, শ্তাম বামে বসি, 
ঘুচাও আমার বাধা। 

পাগল করিল, ঘে শ্তাণ মুরলী, 
আর না ডাকুক রাধা ॥” 


কহিছে' রঙ্গিণী, “গিয়াছিনধ কাছে, 
কিছুকাল ছিল ভাল। 


ছুই দিন পরে, গম্ভীর হুইল, 
ভয়ে প্রাণ উড়ি গেল ॥* 


কহে কাঙ্গালিনী, “হৃদয় ত্যজিয়া, 
পদ চাহি লই আমি। 


যুগল চরণ, দেহ গো আমারে, 
হাম অঙ্গ লহ তুমি ॥” 


কুলবতী বলে, “যবে প্রাণ দি 
নিশ্চিন্ত হই মনে। 


শ্ামের বামেতে, বমিবারে হবে, 
তাধি নাই কোন দিনে” 


তর্িণী, রাই মুখ পানে চাই, 


কাতরে বলিতে গেল। 


৩১৩ 


প্রীরাধার প্রেম। ২৪৩ 


বলিতে বলিতে, কাপিতে লাগিল, 
কণ্ঠরোধ তার, হলো । ৩২০ 
সজল নয়না, বলে, “গন রাই) 
বন্ধুয়া মনের ছুখ,। 
কিছুতে গেল না, সাধ মিটিল না, 
সদাই মলিন মুখ ॥ 
জনে জনে মোরা, বন্ধু নিন বুকে, 


না নিভিল অগ্র তার। 


লইয়া হৃদয়ে, বধুরে জুড়ায়ে, 
_ নিবার নয়ন ধার॥” 
সু রর ্ সঁ 

শুন ভক্তগণ। কেন সখীগণ | 


কৃষ্ণ হস্তে রাধা, করিল অর্পণ ॥. ৩৩০ 


সর্ষোত্ম বস্ত, অতি প্রিয় জনে। 
দিতে ইচ্ছা হয়, সকলের মনে। 


আপনারে দিয়া, তৃপ্তি নাহি হলো। 
আপনে মলিন, মনেতে বুঝিল। 


রাধার পিরীতি, পবিত্র নির্মল। 
কৃষ্ণের দয়, করিবে শীতল 


ত্$6 


শ্রীকালাটাদ-গীতা । 


তাই শ্রীমতীর, 


কুষ্ণে রাধা দিয়া, , 


রাধা পেয়ে কৃষ্ণ 
সখীর চরম 


ঈ রর 
তবে শ্তাম বামে, 
আগে সব সখী, 


গুঞ্ক পুষ্প হার, 
সব সখীগণ) 


যন্ত্র মিলাইল, 
হাম গুণ সুধা) 


মণ্ডলী করিয়া 
নাচি' নাচি যায়, 


দাসী পদ নিল। 
তারে সুখ দিল। 


সুখী অতিশয়। 
সেই সুখ হয় ॥ 


৮ ্ 


বসাইল রাই। 
প্রণমিল পায়॥ 


ছুহে পরাইল। 


আনন্দে মাতিল 


গায়িতে লাগিল। 
বিপিন ভরিল ॥ 


ঘিরিয়ে ধিরিয়ে। 


রাধ। শ্ভামে চেয়ে॥ 


রাগিণী--আলেয়া সিদ্ধু। 


ত্রিতৃবন শীতল হলো, যুগল মিলনে । প্র 
কালাাদে ঠাদবদনী মিলল, মধুর বৃন্দাবনে। ৩৫« 


« (“সথি দেখে নে, সখি দেখে নে 
দুটি নয়ন ভরে দেখে নে-" 


১ম সথী, 


ৃ ৩৪৪ 


বন্দাবনের উপকরগ । ২৭৫ 


" মাধব, রূপ-দাগরে, ডুবিহ্থ মি, 
য় সী, রর রাত 
ধর ধর আমারে,_ 
ওয় সথী-_দেখ দেখ আখি ভঙ্গিমা_-ও হাঁনল পাঁচ বাণ। 


৪র্থ সধীশ-অঙ্গ গন্ধে ভ্রমরা মাতল২-মাতল আমার প্র।ণ ॥ 
সকলে-_বলরাম শ্যাম গুণ গাঁন-_ রর 


কালাচাদে দোণারচপদে মিলল ॥ 
তখন কালাটাদ-_ 
সজল নয়নে, চাহি সবা পানে, 
কহে গদ গদ স্বরে। ৩৬০ 
“এই বুন্দাবনে, শোভিত যে ধনে, 
দেখ|ইব তু সবারে ॥ 
জগত সুন্দর, প্রাণ-মুখ-কর, 
যতেক সামগ্রী আছে। 
সবার জীবন, দিয়া বৃন্দাবন, 
সুগঠিত হইয়াছে ॥ 
মাধবী মালতী, বেল! যুখী যাতি, 
_ জড় জগ করে শোভা। 
সবার লাবণ্য, জয়ে বুন্দারণ্য, 
সকল শোভার আভা |  * ৩৭০ 


সুনার যতেক, লই পরতেক, 
| জড় ভাগ ফেলি দিনু। 


২০৬ ৃ 


শ্রীকালাটাদ-গীতা | 


লাবণ্য লইয়া, স্তরে মাজা ইয়া, 
বুনদাবন করেছিনু ॥ 
মাধু্যে মগন, সরল স্মজন, 


ধশ্বধ্য ,নাহিক মাঙ্গে । 


এই খুন্দীবনে, চির চির দিনে, 
থ|কিব তাদের সঙ্গে ॥ 


বন অধিকারী, “রাগ” নামধারী, 
কামাদি তাহার ভৃত্য । 


তাহার সহায়ে, নিজ জন লয়ে, 
লীলা করি হেথা নিত্য ॥ 


রাজকার্য্য ভার, অন্তের উপর, 
দিয়! সে নিশ্চিন্ত মনে। 


দিবানিশি কেলি, নিজ জন মেলি, 
করি স্থখ বুন্দাবনে ॥” 


রঃ ক্র. ৬ ্ঁ 


মরকত ন্যায়, দুর্বার শয্যায়, 
প্রিয়া সঙ্গে করি হরি। 


রক 


যমুনা পুলিনে, নবীগণ মনে, 
ধ্মিলেন সারি সারি ॥ 


৩৮৪ 


৩৪৯৪ 


যমুন! পুলিনে। ২৭ 


যমুনার জল, করে ঝলমল, 
শ্রীতঙ্গের আতা গেয়ে। 


সপত্র কমল, *করে টলমল, 
মন্দ মন বাধু বহে। * 


পাখী বদি দূরে, গাইছে নুস্বরে, 
করে শ্বাম গুণগান। * 


মকর মঘুরী, আগে নৃতাঁ করি, 
করিছে আনন্দ দান॥ . 
হেন সময়__ 
কটোরা পুরিয়ে, সেবা বস্ত লয়ে, 


বুন্দা করে আগমন ।* ৪৪০ 


শ্তামেরে তুঞ্জাতে, সাধ বড় চিতে, 
ব্যস্ত হলো সথীগণ ॥ 


আ'খিজলে শ্যাম- গদ ধুয়াইল । 
বেশী খুলি কেশে চরণ মুছাল॥ 


হৃদি পদ্মামন, সথী পাতি দিল। 
কালাটাদে তাহের বদিতে বলিল॥ 
রীতি 88 এতে 





৯. % বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বৃন্দ নখীদের জন্য আরৃফণ নেবার বন্ত 
আহরণ করেন। | 


২০৮ 


শ্রীকালাটাদ-গীতা | 


কহিলেন শ্ঠাম, 
আমারে সেবিয়া) 


অন্তে সেবা স্থৃথে, 
আজি সেই সুখ, 
আজি বৃন্দাবনে, 
সাধ মিটাইব, 
ক্ষীণ কটি আট 
সখী হাত ধরি, 


ভাগবত লীলা, 
সথী আগে শ্তাম, 


“আগে ইহা পিও, 
তবে সব দ্রব্যে, 


ইহা বলি শ্ঠাম, 
সন্মুখে রাখিল, 


যত সখী তত 
প্রতি সখী আগে, 


লত্দায় কাতিরা, 

প্রেম স্থধা গানে, 
* পঞ্চে্দরিয় দিয়া, 

সেই সেবা শ্যাম, 


প্প্রিয়াগণ শুন। 
থাক চিরদিন ॥ 


আমি তো বঞ্চিত, 
ভূঞ্জিব কিঞ্চিত ॥ ৪১৪ 


গৃহস্থ হইব। 
তোদের সেবিব ॥” 


বাধিলেন হরি। 
বনালেন সারি॥ 


স্বর্ণের থালা। 
আপনি রাখিলা 


ক্ষুধা তীক্ষ হবে। 
আস্বাদ বাড়িবে ॥” 


ভরি ঘট হেম। 

“ভক্তি” আর “প্রেম” ॥ ৪২৯ 
কালাঠাদ হলো। 

বধুয়া বসিল॥ 


অবলা সরলা। 
লঙ্জা দূরে গেলা ॥ 


সেবা বৃন্দাবনে। 
শিখায় যতনে ॥ . 


বৃন্দাবনের উপকরণ। 


বলে  *শ্রিয়। শুন, 
একে একে তোরে, 
ই সব দ্রব্য, 
আখি দিয়া প্রিগ্া) 
এই পাত্রে দেখ, 
এ দেখ কূপ, 
রঙ্গিন কহিলেন-+ 
.. দ্ধগপ সরোবর, 
এক থান! ভরি, 
শ্তাম বলিতেছেন-_ 
বাতাবী ফুলের 
আনিলাম প্রিগ্না) 
বায়ুর কটোরা, 
বেলা-গন্ধ পর্ণ, 
এই সব দ্রব্য | 
স্রাণেশ্ত্িয় দিয়া) 
ফর্টিইটক জল, 
রসিক জনেরে, 
সে প্রায় সুর) 
“১. বাখিক়াছি-হেখ! 


১৭ 


| ২৬১৯ 
বৃন্দাবন ধন। 
করিব বর্ণন॥ 


দেখ 'অগণন। 
করবা ভোজন ॥ 


8৩৩ 
পূর্ণ চাদ জলা। 
পূর্ণ এক খালা 1৮ 

বুন্দাবনে আছে। 
বৃ্দ। আনিয়াছে॥ 
গন্ধ এক পাত্র। 
দেখ এই মাত্র ॥ 
স্বচ্ছ শু পবিদ্র। 
দেখ এই পাত্র ॥ 
ময় বৃদ্দাবন। . 
করিবা ভোজন ॥ 


পাঁধীটি সংসারে । 
আনন্দ "বিতরে॥ 


98৬ 


পাত্রেতে পুরিয়া। 
এই, দেখ প্রিয়া ॥ 


শ্রীকালাটাদ-গীত!। 


কর্ণ দিয় প্রিয়া, 


কর্ণানন্দ দ্রব্যে, . 


রাখিলেন, তবে, 
শীতল সুগন্ধ, 


ক ৮০ 


শ্রীরঙ্গিণী ব্লিতেছেন__ 


বায়ু কলপ্রদ, 
সমভাবে বহে, 


তমালের তলে, 
নিকুপ্ত নিলয়, 

বন্দাবনে নাহি, 
নাহি কারাগার, 


বৃন্দাবন বায়ু, 
পরশ মাত্রেতে, 


সকল অঙ্গেতে, 
ঘুচিবে ঘুচিবে, 


ক রক 


শ্রীবৃন্না বলিতেছেন__ 
- “রসাল আস্বাদ 


শীতল কোমল, 


করিবা ভোজন। 
পূর্ণ বৃন্দাবন ॥* 
আমের আস্বাদ। 
বায়ু বলপ্রদ ॥ 


সা ঞঁ 


শীতল স্থগন্ধ। 
শরীরে আনন্দ ॥ 


লতার বিতান। 
উপরে বিমান ॥ 


প্রাচীর প্রাসাদ । 
নাহিক বিষাদ ॥ 


পবিত্র মধুর । 
তাপ করে দূর ॥ 


করিবে সেবন 
ত্রিতাপ দহন ॥ 


সং রঙ 


স্থগন্ধে জড়িত, 
পুলক পূর্ণিত, 


্ীক্*চ নামা ২১১ 


কষ কফ নাম 
রসনে লইবে, 
“কৃষঃ” ৪ৃষণ” বলি, 
লজ্জা পাই হরি, 


শ্রীবন্দা আবার বলিতেছেন-- 


“আজি শিক্ষা গুরু, 
ভুঁছ মম শিষ্য 

ক্ষম সথিগণ, 

কোন মতে শ্যাম- 


বুন্দারণ্য স্বখ, 
কৃষ্ণ নাম বিনা) 


কষ নাম মন্ত্র 
জপিবে ভূষ্জিবে। 
বৃন্দারণ্যে এই) 
শিখানু শিখিলে, 


“কফ কৃ কৃষ্ণ,” 
পুন নত মুখ, 
রং % 


৬ প্রেমের উৎসব, 
তুর্ণ আইলেম, 


কঙ্চ নাম সুধা। 
না রৃহিবে ক্ষুধা ॥” 


সধীর গাহিলু। 
বদন নমিল॥ 


সাজিন্ যে সামি 
আমি মন্ত্রস্বামী:॥ 


না করি বড়াই। 
নাম গুণ গাই। 


করিবে যে শিক্ষা। 
নাহি অন্ত দীক্ষা ॥ ৪৭৯ 


কৃষ্ণ নাম সুধা!) 
না রহিবে ক্ষুধা ॥ 


পরম রহস্ত। 
বুঝিলে অবস্ঠ ॥” 


সথীরা গাইল। 
শ্রীহরি হইল ॥ 


গং রং 


বুন্দাবনে জানি? 
দেবী বীণাপাণি ॥ 


৬ শি 


২১২ _.. শ্রীকালাচাদ-দীরা। 


শির লুইস, ' 
আগে দীড়ালের,. 


. রাগ ,ও রাগ্রিণী, 


দেবী ছুই পাঞ্খে।. 


চৌটি রঙ্গিণী, 
দাড়ালেন, পাত্র 


€ 


হ্যা কনে “এরা 
বুন্দাবনে দেহ) 


বুন্দাবনে এরা, 
আনন্দ বিতরে, 


কবিতার রস, 
আনিয়াছে এরা, 
ইহাদের বান, 
জগতে এ'দের 
সাধ যত আছে, 
নাহি মিটে, তাই, 
. সর্ধ সুখ মাঝে, 
২. চবুত সে কু; 
বুন্দাবনে জীব, | 
সবে সব দুঃখ, 


প্রথমি চর 1. 
নমিত বদনে ॥ . ৪৮৪ 


ূর্তিমন্ত হয়ে। : 
আছে দীড়াইয়ে। 


. নান! ্ধপ ধারী । 


হাতে, সারি সারি ॥ 


ভাব জগ মাঝে। 
লইয়া বিরাজে॥ 


দেহধারী হায়ে।; 
মনিরে বসিয়ে ॥ 


যতনে মথিয়া। 
পাত্রেতে পৃরিয়া॥ ৪৯৮ 


এই স্থানে হয়। 
ছায়। মাত্র পায় 


জীব মন মাঁকে। 
সদাই কান্দিছে॥ 


জীব যদি রয়) 
স্বস্তি নাহি পায়॥ 


করে আগষন। ॥ 
হয় ত মোচন ॥” 


বুন্দাবনে আননের বন্তা। ২১৩ 


অতি মৃছু স্বরে, 


।পতোমা৷ বিনা বৃদ্ধা 


তোমা বিনা করে 
বঞ্চিত বঞ্চিত, 

লজ্জা পাই শাম, 

কৃতার্থ হইয়ে) 
রা রর 


প্রেমের কলস, 
আপনি সখীরে, 


গোগীগণ স্থখে, 
সকল দ্রব্যের, 
নব নব রূপ, 
নূতন আসত্মাদ, 


সুখের হিল্লোলে, 
. ঙী 

আতিথ্য করিয়া, 

. সবায়ে কহিছে, 

“বড় সুখী মোরে, 

“ ৰর. মাগো মবে। 


কহিলেন রাই। 
বনে সুখ নাই ॥ ৫০০ 
এখানে বমতি। 
বঞ্চিত সে'অতি।” 
ক্লুতজ্ঞ নয়নে । 
চাহে রাই "পানে। 
ক ৯৯07 
পরিপূর্ণ আছে।' 
শ্বাম বিলাইছে ॥ 
আস্বাদিতে যান। 
স্বাদ অফুরাণ ॥ . 


নিমিখে নিমিথে। 
চুমুকে চুমুকে ॥ ৫১০ 
ভাসিয়৷ চলিল। 
শ্রীনন্দ ছুলাল ॥. 


র্‌ 


' মদন মোহন। 


মধুর বচন॥. 
৬. ৩৮ 
তোমরা করিলে। 


দিব কুডূহবে ॥” 


২১৪. 


শ্রীকালা্টাদ-গীতা | 


সধীরা ভাবিছে, 


কিআছে অভাব, 


রঙ্জিণী কহিছে,' 
“আমি' বর নিব, 
মোদের সবারে, 
খেলা কর তুমি, 


কখন ভাঙ্গিছ, 
এই মত দিবা 
এই মত মোরা, 
খেলিৰ সকলে, 
কখন মিলা, 
কখন ছুজনে, 
কথন শোয়াব, " 
যত প্রাণে চায়, 
যেন মত খেলা, 
তু ছুহারে লয়ে, 


“তথাস্ত !” “তথাস্ত 
“যে খেলা থেপিবে, 


ি. ৭, 
খেলিবে তোমরা) 


নিশ্চয় তাহাতে, 


কি বর মাগিব। 
কিবা মাগি নিব ॥ 


হাসিয়া হাসিয়া 
সবার লাগিয়।॥ 


পুতুল গড়িয়া । 


যা তোমার হিয়া ॥ 


কখন গড়িছ। 
রজনী খেলিছ ॥ 


তু ছুহারে লয়ে। 
যেন চাহে হিয়ে॥ 


কখন ছাড়াব। 
কলহ করাব॥ 


কখন সাজাব। 
ততই ভূঞ্জাব ॥ 


কর লয়ে জীব। 


৫২০ 


৫৩০ 


সে খেলা খেলিব।॥” 


কহেন মাধবে। 


মোদের পাইৰে ॥ 


যে উদয় মনে। 


বব ছুই জনে॥ 


শ্রীষ্ণের ক্ষোভ। ২১৫ 


কেহ বা বিগ্রহে কেহ বা অন্তরে। 
খেলিবে যাহার, যেবা ইচ্ছা! করে ॥ 
কল্পনা করিয়া, খেলা সাজাইবে। 
, আমার বরেতে, * সব সত্য হবে॥” ৫৪০ 
রং ্ চক 
বলিয়া মাধব, হইল নীরব, 
নমিত মুখেতে রহে। 
নয়নের ধারা, মুকুতার পারা, 
সে চন্দ্র বদনে বহে॥ 


কিবা ভাব মনে, জগতে কে জানে, 
: যেমনে ব্রঙ্গাও ভাসে। 


কে আছে সংসারে,  এঁলিবারে পারে, 
কেন শ্ঠাম কাঁদে হাসে॥ 


সবে ক্ষুব্ধ মনে, চাহে শাম পানে) 
কাহার না শ্করে বাণী। ৫৫৪ 


সব! ছুঃখ দেখি, মুছি ছুটী আঁখি) 


কহিছেন গুণমণি॥ টি 


“হুষিতে আমারে, জীবে কি না করে, 
সে কথা ভাবিলে মনে। 


২১৬ 


শ্রীকালাটাদ-গীতা। 


কহিবারে নারি, যে হয় হামারি, 
কেমন করয়ে প্রাণে ॥ 
ত্র জীব অতি, কিছু নাহি শক্তি, 
-২. আমি ত' বরদ্ধাপ্ডোদর। | 
হেন, আম! তরে, চিড়া গুড় ধরে, 
বলে “শীঘ্র খাও ধর” ॥ 
রথেতে উঠায়ে) _ গৌরবে টানয়ে, 
. মোরে তুষিবার তরে। 
তাদের চেষ্টায়।.. বুক ফেটে যায়, 
অধিক কি কব তোরে ॥ 
যারা বড় জ্ঞানী, বলবান ধনী, 
যানের বিশ্বরপ দেখে। 
তাদের চেষ্টায়, নাছি আসে যায়, 
ছুঃখ নাহি দেয় মোকে॥ 
মোর কাঙ্গালিনী, . যত অবোধিনী, 
প্রবোধ নাহিক মানে। 
আমি সর্ষেশ্বর, ্মাড আমার, 
* সে সব নাহিক গুনে। 


খাওয়াবে শোয়াবে।  ধোয়াবে পরার, 
রাঁখিবে কৌটার মাঝে ।, 


€৩০ 


৫৭ 


1 কাঙ্গালের বন্ধু ২১৭ 


বিয়া দিয়ে মোর, আনন্দে বিভোর, 
করতালি দিয়া নাচে ॥ 

ইহারা আমায়, চেলিয়াছে দায়, 
হাত ছাড়াইতে নারি । 

* এদের যতনে, ' অস্থির পরাণে, 

সদা ঝুরে ঝুরে মরি ॥ " , ৫৮৬ 


কেহ বা আমাকে, ভয়ে নাহি, ভাঁকে, 
মোর ভক্তগণে ডাকে । 


ধরি ভক্ত পায়, করে অঙ্ুনয়, 
“উদ্ধার করহ মোকে ॥” 

সবে পূজিবাঁরে, পারে সর্বেশ্বরে, 
ভক্তে পুজে যেই নরে | 

সেই দৈন্য ধন্য, সত্য আকিঞ্চন, 
আগে দেখা দেই তারে ॥ 

জ্ঞানী বলবান, বিশ্বক্ূপ ধ্যান, 
সে ত বড়লোক কথা। ৫৯৪ 

দরিদ্র কাঙ্গালে, আমারে ডাকিলে, 
দিতে নারি তারে ব্যথা॥ 

ধনী ও কাঙ্গালে, ছ জনে ডাকিৈ, ৩টি 


কি করিব বল ভাই। 
২৮ | 


২১৮ 


শ্রীকালার্টাদ-গীতা। | 


যাহা কর তুমি, তাই করি আমি) . 
আগে ছুঃখী কাছে যাই॥” 


টি ঁ ও 
তবে'চাহিলেন, শ্রীতীর পানে। 
“বল শরিয়া কিবা). আছে তুয়া মনে॥' 
মন্রনতে আমার, আনন ধরে না। 
তোমা,কিছু দিব. বড়ই বাসনা॥ ৬০ 
তুমি কৃষ-প্রাণা, কিছু নাহি চাহ। 
ইহাতে আমারে, বড় দুঃখ দেহ ॥” 
তখন শ্রীমতী, গলার বসনে। 
কাঁদি পড়িলেন, প্রভুন্ধ চরণে। 
রাধার রোদন, . শ্যামের বাশরী ॥ 
' কেব। হারে জিনে, কহিতে না পারি ॥ 
রাধার ক্রনদনে, ভুবন দ্রবিল। 
আপনি মুকুন্দ, অস্থির হইল ॥ 
দে করণ স্বর, যে জন শুনেছে। 
তাহার কি আর, দেহ ধর্ম আছে? ৬১০ 
«সামাল” “সামাল”, ডাকে সধীগণ। 
রাধার তরঙ্গে _ ডুৰিবে তুবন। রি 


|  শ্রীমতীর বরপ্রার্থণা। ২১৯ 


তরল্ক উঠিতে, 
শত শত চুষ্, 


আপনার কোলে, 
গীতবামে বায়ু, 


' রয়ে রয়ে কত, 
প্রিয়া মুখ চাহি) 


অনেক যতনে, 
মৃদুম্বরে কহে, 
“বছদিন হ'তে, 
আজ মন কথা, 
জীবগণ তোমা 
তোমার সংসার, 
সদাই কীদিছে, 
অভয় প্রদান, 
ভয়ঙ্কর ভাবি, 
দিবানিশি ভয়ে, 
তুমি কিবা! বন্ধ, 
এই বর তুয়াঃ 

প্রভূ বলিতেছেন 

"এ বানী কেবল, 
তৌমার ইচ্ছায়, 


কালিয়া ধরিল। 


বদনেতে দিল ॥ 


প্রিয়া শোঁয়াইল। 
করিতে লাগিল ॥ 


“তরঙ্গ উঠিছে। 
মুকুন্দ ঝুরিছে 
ধৈরয ধরিয়ে। 
ব্ধুমুখ চেয়ে | ৬২৯ 
মনে দুঃখ আছে। 

কব তোমা কাছে। 
ভুলিয়া রহিল । 

ছারে থারে গেল॥ 
দুখেতে কাতর। 
জীবগণে কর ॥ 

তোমা ভয় করে। 

ত্রাহি ত্রাহি করে 

দেহ পরিচয়। 

কাছে দয়াময় ॥” ৬৩৪ 


তোমা উগযুক্ত। ৮ 
জীব হবে মুক্ত ॥ 


২২৫ 


শ্রীকালাটাদ গীতা । ] 


জনমিয়! থাকি, 
তাহে অবতার, 
যেবা জাতি যত্ত, 
সেই দেশে সেই- 


ব্রজ রস কত, 


এই বার দেই, 


সেই রম মোর, 
করিব আপনে, 


অন্য কাজ মোর, 
প্রেম বিতরণ, 


নবদ্বীপ ধামে, 
আপনি যজিয়া) 


ঘরে ঘরে গিয়া, 


তোর প্রেম-়ণেঃ 


যদি শ্রীগৌরাঙ্গ, 
তবে বলা'য়ের, 


রর. 


শিখাবারে জীবে । 
সর্ব দেশে পাবে॥ 


ধরে অধিকার । 
রূপ অবতার ॥ 


না পাইল জীব। 
রস বিতরিব ॥ 


অতি গুপ্ত ধন। 
যাই বিতরণ ॥ ঙড 


অংশ দ্বারা হয়। 
অন্য দ্বারা নয়॥ 
জনম লইব। 

ধর্ম শিখাইব॥ 
ব্রজ রস দ্রিব। 
থালাম পাইব ॥৮ 


না! হতে উদয়। 
কি হতো উপায়? 


ৰং রি 


সাধুর স্বপ্নভঙ্গ । 


পপ 


সাধুর তখন, তাঙ্গিল স্বপন। 
মনে তাবে যাহা) করিল দর্শন॥ 


ভাবে মনে মনে) জানিলাম সব। 
কিন্তু ইথে মোর, কিবা হলো লাভ? 


জানিলাম কিন্ত, না গান্ধ তাহারে । 
কিবাহবে লাভ, . বৃখাজানে মোরে॥ 


৫18 ) 
ভাবিছে অন্তরে) ৰাহা নাহি জানে। 


সব পামরিয়া ডাকে এক মনে। 
নয়ন মেলিয়া) ডাকিতে লাগিল। 
“দরশন দাও, তকত-বতপল ॥ . ১০ 


এই যোগাদনে, বমিলাম আফি। 
যাবত দর্শন, নাহি দাও তুমি। 


২২ 


শ্রীকালাটাদলীতা। | 


দাঁড়াইয়া তুমি, 
দেখিতেছ দুঃখ, 


বুঝিবারে নারি। 
দরশন দিলে, 


যেই মাত্র চিত্ত, 
অতি বুক্ম হয়ে, 


অমনি আগেতে। 
নয়ন আনন, 


সে তেজ দেখিয়া, 
অল্প মুরছিয়া, 


কহিতেছে সাধু, 
“নয়ন জুড়াল, 


হৃদয়ে তোমার, 


. ভূলাতে আইলে, 


করিব ভকতি, 


আলোতে কেবল, 


আকার ধরিয়।, 

তবে ত সম্পর্ক; 
বলিতে বলিতে 
আদি অন্ত নাই, 


একটু আড়ালে। 


না এস ডাকিলে॥ 


কি তোমার রীতি। 

কি তোমার ক্ষতি? 

অতি সুক্ষ হলো। | 
শ্রীপদ ছুঁইল॥ 

দেখে তেজোরাশি। 
কোটি কোটি শশী॥ ২৪ 


আখি ঝলসিল। 
সম্বিত পাইল ॥ 


হাঁসিয়া হাসিয়া। 
ন৷ জুড়াল হিয়া ॥ 


নাহি দয়া মায়া। 
বাজি দেখাইয়া ॥ 


করিব পিরীতি । 
আঁখির তিরিপ্তি ॥ 


দাড়াও আগেতে। 
তোমাতে আমাতে ॥ ৩০ 


করে দরশন। 
অঙ্গ অগণন ॥ 


1] ভক্ত ভগবানের আঙ্টা। 


কোটি কোটি মুখ, 
যে অঙ্গে নিরীখে, 
সাধু বলে “বাপ, 
ওরূপ দেখিয়া, 


" ওরূপে আইলে, 
তোমা দেখে মোরাঃ 


ক্ষমা দেহ নাথ, 
সুখ পাহ হেন, 
ইহাতে সে রূপ, 
অতি দুঃখে সাধু, 


এস এস নাথ, 
যাহে তোম। ভাল- 


যাহ। ইচ্ছা! হও) 
চাহ ভালবাসা, 


যদি সাধু কান্দে, 
ক্রন্দনে দ্রবিল, 


ছিল তেজ রাশি, 
_.দ্রবিয্া হইল, 


“এস, এস নাথ,” 
ভক্তের ক্রন্দনে, 


২২৩ 


কোটি কোটি হত্ত। 


অনস্ত সমস্ত ॥ 


কিবা! কর তুমি। 
রর | 
ভয়.পাই আমি॥ 


ভদ্জেতে মরিব। * 
ভয়ে পলাইক॥ 


ছাড়হে চাতুরী। 
রূপ এস ধরি ৮ 


আলোতে মিশিল। 
কান্দিতে লাগিল ॥ 


হেন রূপ ধরি। 
বাসি বারে পারি ॥ 


যদি পুজ। চাঁও। 
মোর মত হও ॥৮ 


হুইয়া বিকল। 
নিরাকার আলো ॥ 


সে তেজ দ্রবিল.৷ 


তেজোনময় জল ॥ ৫৬ 


ছাড়ে হহুস্কার। *. .* 
জল. তোলপাড় ॥ 


২২৪ 


শ্রীকালা্টাদ-গীতা। 


তরঙ্গ উঠিল, 
নানা বর্ণ জল, 


“এসে” “এসো” বলি, 
তেজ জল হ'তে, 
দেখে সন্মুখেতে) 
তেজোময় বপু, 

মূর্তি পানে সাধু, 
আনন্দে পড়িছে। 


কহে সাধু ধীরি, 
একবার মেল, 


শুনিয়ছি নাকি, 
অরুণ বরণ, 
একবার চাহ, 

ছু জনে মিলাব, 
মুরতি ঈষৎ, 
পরাণ পাইল, 


নয়ন মেলিল, 
দেখিতে দেখিতে, 


নদ্নে নয়নে, . 
স্তব্ধ হয়ে সাধু, 


1 
করে ঝলমল। 
নয়ন শীতল ॥ 


হুঙ্কার করিল। 
মুর্তি উঠিল। 


মূরতি মোহন। 
মুদিত নয়ন॥ 


চাহিয়। রহিল। 
নয়নের জল ॥ ৬০ 


“শুন প্রিয়জন। 


ও ছুটী নয়ন ॥ 


ও দুটি নয়ন। 
প্রেম নিকেতন ॥ 


এ দাসের পানে। 
নয়নে নয়নে ॥৮ 


কাপিতে লাগিল। 
নিশ্বাম বহিল ॥ 


অচেতন মত। 
নয়ন জীবিত ॥ ৭5 


হুইল মিলন। 
করিছে দর্শন ॥ রং 


সচ্চিদাঁনন্দ বিগ্রহ । 


কষ দরশনে, 
রূপে মোহ হয়, 


_ সঙ্বল্প করিয়া, 
অতি কষ্ট করি, 


“তুমি কি আমার, 
তুমি কি গো সেই, 


তুমি কি আমায়, 


তুমি কি হৃদয়ে, 


আজি একি শুভ- 
নব পরিচয়, 


আজি কি আমার, 


কহিবারে কথা, 
মৃছু মৃদু ঠোট, 


সপ্রেম নয়নে, 


কি ভাবিয়! মনে, 


কহিল দেবতা, 
“বর মাগো সাধু, 
সঙ্গীত অধিক, 
সুধায় সাধুর, 

চু 


.. ই২৫ 


এই বাধা হয়। 
দেখিতে না পায় & 


চেতন ধাখিল। 
কহিতে লাগিল ॥ 


চিরদিন বন্ধু ?, 
করুণার সিন্ধু? 


হুজন করিলে”? , 
স্নেহ-বিন্দু দিলে? ৮ 


দিনের উদয়? 
তোমায় আমায়? 


ব্রত সিদ্ধি হলো ? 
পরাণ বিকল ॥” 


সে দেবতা গেল। 
কাপিতে লাগিল ॥ 


সাধুরে চাহিল। 
ঈষৎ হাসিল ॥ 


অতি মধু স্বর। 
যা ইচ্ছা! তোমার |” ৯০ 


ডি ঠে 


নুম্বর বচন। 
পুরিল শ্রবণ ॥ 


ৃ 
২২৬ শ্রীকারাটাদ-গীতা। 


সাধু কহিতেছেন-_ 

"তুমি ত সম্মুখে, 
সাধ মোর নাঈ, 
তবে বর দাও, 
চিরদিন যায়, 
শুনহে পাঠক, 
মনে ভাব যেন, 
যদি বিভূ তোমা, 
কি বর চাহিবে, 
বসি বদি ভাব, 
যাহা চাবে, চির 
যাহা মনে ভাব, 
ক্ষয় হয়ে যাবে, 


এক মাত্র সুখ, 
চির দিন নাহি) 


নিতি নব রাগ, 
আনন জলধি, 
রা ী 
তষে, তুবন মোহন, 
প্রেম জলে রাজ, 


কি বর মাগিব। 
আমি বড় হব॥ 


যেন দয়াময় । | 
তোমায় আমায় ॥৮ 


আমার উত্তর। 
তুমি নিবে বর ॥ 


চাহে বর দিতে । 
ভেবে দেখ চিতে। ১০ 


পারিবা বুঝিতে । 
সুখ নাহি তাতে ॥ 


বড়ই প্রসাদ । 
করিলে আম্বাদ ॥ 


ভগবান সঙ্গ । 

যে স্থখের ভঙ্গ ॥ 
নিতি নব খেলা । 
সে চিকন কালা॥ 
্ র 


সাধুরে চাহিল। 
আখি ছল ছল 1 ১১? 


সাধুর স্বপ্নভঙ্গ । 


ঠোহে দোহা! পানে, 


অবিরত পড়ে) 


নয়ন মুছিয়া) 
তবে এত দিনে, 


এক দিন আমি, 
বহু দিন আ]ছি, 


মোরে চাহে শুধু, 
হেন নাহি দেখি, 


মোর সঙ্গে থাকি- 
জানিলাম বড়, 


নিজ জন তোমা, 
আমি শুধু একা) 


মোর সঙ্গে রবে, 
কথায় আননে, 


কি সম্পর্ক পাতা- 
তোমার য৷ ইচ্ছা, 


আননোতে সাধু) 


* বলে “আমি কি কহিব, 


চাহিয়া রহিল । 
নয়নের জল ॥ 


বলে “দাধু গুন। 
করেছ স্মরণ ? 


শ 


তোম। ভুলি নাই। 
তোম। পথ চাঁই ॥ 


নেহের লাগিয়া । 
ভুবন খুঁজিয়! ॥ 


বারে চাঁও ভুমি । 
ভাগ্যবান আমি ॥ 


দিয়াছি সবারে। 
রহি এ সংসারে ॥ 


দুই জন হ'ব । 
কাল কাটাইব॥ 


ইবে মোর মনে। 
হব সেই ক্ষণে” 


হয়েছে বিহ্বল। 
তুমিসব বল ॥” 


১২৪ 


২২৮ শ্ীকালা্টাদ-গীতা। 


তখন ভগবান বলিতেছেন-_ 


“আমার সংসার, 
ংসার গড়িব, « 


কিবা পিতা হও, 
কিবা হও স্বামী, 


০ 


কিবা ভাতা সখা, 
সে ভাব তোমার, 


সাধু কহিতেছেন-- 
“বল বল বল, 


যাহ! তুমি বল, 


তবে এক কথা, 
পিতা মাতা তোমা, 


পিত। মাতা প্রতি, 
 তাহে না মিটিরে, 


তবে প্রভু বলে, 
«তোমা আমি ক'রে" 


ছিনু নিরাকার, . 
কান্দিয়ে কানিয়ে, 


র্‌ 


তোমাদের লয়ে। 
সম্পর্ক পাতায়ে। ১৩৯ 


কিবা হও পুত্র । 
অথব! কলত্র ॥ 


যা ইচ্ছা তোমার । 
হইবে আমার ॥” 


আমি কি বলিৰ। 
তাহাই হইব ॥ 


তোমারে কহিক। 
বলিতে নারিব ॥ 


যেই ভালবাসা। 
আমার পিয়াসা |” ১৪০ 


মধুর বচন। 
ছিলাম সজন ॥ 


সবা ত্যজ্য হয়ে। 
দিলে চেতাইয়ে॥ ঙ 


এত ই 


৮ 


৪1৮ ৬৩)৮ 


ক 
4 
রা 


-্ 
স্প্পং 
হা 
॥ 
£ 








বাল গোগাল। 


কান্দিয়ে কানদিয়ে, 
সথজিলে আমারে, 
তুমি ত স্থজন, 
আমি তব পুত্র, 
তুমি বলেছিলে, 
আমা কোলে করি, 


এই আমি তব, 
পিতার বক্ষেতে, 


তোমার চর্ব্বিত, 
নিশ্চিন্ত হইয়া) 


পিতারে দেখিব, 
পাছে গাছে যাব, 


বলিয়ে সাধুরে, 
সাধু তার বুকে, 
হেন অচেতন, 
. অল্পে অল্নে পরে, 
চেতন পাইয়া, 
_. স্বর বালক, 


₹ র্জ 


করি আকর্ষণ।. 
তোমারি মতন ॥ 


আমারে করিলে। 
তুমি পিতা'হলে ॥ 


আপনার মুখে। 


বেড়াইবে সে ॥ 


কোলেতে যাইব 


চির দিন রব॥ 


'তাম্বল থাইব। 


কোলে শুয়ে রব 


নয়ন ভরিয়ে। 
তুয়। বাধা বয়ে ॥” 


কোলেতে লইল। 
অচেতন হল॥ 


ক্ষণেক রহিল। 
চেতন পাইল ॥ 


দেখে বসি আছে। 


৯. ক 


২২৯ 


১৫০ 


১৬৪ 


৩ 


শ্ীকালাটাদ-গীতা। ই 


দেখে আপনার, 
যেন নিজ পুত্র, 


পরম সুন্দর, « 
বেলার বেসর, 


“বাপ” “বাপি বলি, 
সে যে ভগবান, 


বুক মাঞধে করি, 
গোপালে পাইয়া) 


০ ঁ 


বলাই বলিছে, 
মাথ! কুটা তারে, 


মাথা কুটি তার, 


কিন্তু শ্যামচাদে, 


তারে ভালবাস, 
গৌরাঙ্গ তজিলে, 


শচীর ছুলাল ! 
বড় সুখ তুমি, 


ছিন্ন মত্ত হয়ে, 
আপনি আইলে, 


মত অবয়ৰব। 
সেই মত সব॥ 


বনমালা গলে। , 
নাসিকায় দোলে। 


সাধু কোলে নিল। 
তাহা ভুলি গেল ॥ 


গৃহে ফিরি গেল। 


সব পাসরিল ॥ ১৭০ 


্ ৬ 


শুন ভক্তগণ। 
নাপাবে কখন॥ 


সম্পত্তি পাইবে। 


ধরিতে নারিবে॥ 


তবে তারে পাবে। 
এ সব শিথিবে ॥ 


কি কব তোমারে। 
দিয়াছ আমারে ॥ 


কিছু নাহি জানি। 
তুমি গুণমণি। 


$ 
৯৮০ 


্রন্থকারের নিবেদন । ২৩১ 


কেন যে আইলে, 
শীতল করিলে, 


অতি রুগ্ন দেহ, 
_ সেবিতে তোমারে, 


তাহাতে আমার, 
সব জান তুমি, 


কান্দি কভু আমি, 
সে ত জীব ধর্ম, 


এরূপ কান্দিয়া, 
কত জানি ব্যথা, 


বড় জ্ঞানী জন, 
গৌরাঙ্গ মানুষ, 


কিস্তু তারা নাহি, 
কেন তারে করি, 


আমি কয়েছিনু 
তুমি কাড়ি নিলে, 


তোমা! বিনে মোর, 
তোমার চরণে, 


তাহা তুমি জান। 
এই পোড়া প্রাণ ॥ 


ক্লান্ত মৌর চিত। 
নারি যথোচিত॥ 


কোঁন ছুঃখনাই | 
আমার হৃদয় ॥ 


মনের ছুঃখেতে। 
নারি উল্লজ্িতে॥ 


মনে হুঃখ হয়। 
দিয়াছি তোমায় ॥ ১৯৯ 


আমারে বুঝায় । 
ভগবান নয় ॥ 


জানে মোর মন। 
আত্ম সমর্পণ ॥ 


শশ্রীগৌরাঙ্গ গুন। 
মোর প্রাণ মন ॥ 


কিছু নাহি ভায়। | 
লইমথ আশ্রয় ॥ 


২২ শ্রাকালাটাদ-গীতা। 


তুমি যথা থাঁক, তথায় রহিব। 
যদি পড়ে যাও, আমিও যাইব ॥৮ ২৯৪ 
হাসিয়া গৌরাঙ্গ, বলিলেন মোরে। 


প্না্দা বিশ্বরাপে), স'পিলাম তোরে ॥. 


দাঁদা,বিশ্বরূপ, হন বলরাম। 
তাহে বলরাম, দাস তোর নাঁম॥” 





